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প্রতিষ্ঠাতা 
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সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সণির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ সোর্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185701590.001 
100101001596011990(6)2711811.00177 
0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-(8%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 75597011 2714 17157-27) 4107/775 
17246175190 /) 41-47114 441-15177110, 1১417)7৫, 07171720712, 77077 
140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 771907), 7160, 
44710677011911, 011719209772-4000, 13471217725/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চট্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধ 
__ ফরহাদ মজহার 

বৃহত্তর ইসরাইল নির্মাণের গ্রান্ড স্ট্রাটেজি 
__ ফিরোজ মাহবুব কামাল 

জাতীয় কবির অর্থকষ্টের দিনগুলো 

__ ড. গুলশান আরা 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 

__ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির আবদুল্লাহ 
ধর্ম-দর্শন 

হাদীস জালকরণ: ইসলামদ্ৰোহী অপতৎপরতা 
___ মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ 
মহাজীবন 

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
_ প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 

মওলানা রূমীর উপদেশ 

___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

আন্তর্জাতিক 
পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ... 
মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 
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উৎখাতের জন্য তাহরিকে ইনসাফ 


রন " 
পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারকে অভিযোগটি জোরালো হতো । প্রধানমন্ত্রী মিয়া নওয়াজ 


পাকিস্তানের 
ততে শকুনের থাবা 


শরীফ হাইকোর্টের ৩জন বিচারপতির নেতৃত্বে কারচুপির 


পার্টির নেতা ইমরান খান ও আওয়ামী তাহরিকের সভাপতি 


তদন্তের প্রস্তাব দিলে ইমরান-কাদেরী তাও প্রত্যাখ্যান 


ড. তাহির উল কাদেরী রাজপথে আন্দোলন নেমেছেন । 


করেন | আন্দোলনকারীরা সরকারের সাথে সংলাপ করলেও 


২০/৩০ হাজার সমর্থক নিয়ে তারা এখন ইসলামাবাদের 


দৃশ্যমান কোন ফল দেখা যায়নি । আমাদের বিচেনায় 


রেড জোনে ঢুকে দাবী আদায়ে 'ধর্না' দিচ্ছেন । তাদের মূল 


দাবী (ক) নওয়াজ শরীফের পদত্যাগ (খ) মধ্যবতাঁ জাতীয় 
নির্বাচন এবং (গ) নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন । মিয়া নওয়াজ 
শরীফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি কোন অবস্থাতেই 
পদত্যাগ করবেন না। ইতোমধ্যে তাহরিকে ইনসাফ পার্টির 
৩৪জন সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা 
দেন। পিপলস পার্টির কো চেয়ারম্যান আসিফ আলী 
জারদারী সাংবিধানিক ধারবাহিকতার স্বার্থে নওয়াজ 
শরীফের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করায় ইমরান-কাদেরী বেশ 
কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন । 

বিচার্য বিষয় হলো যে, নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় এসেছেন 
নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্বীবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন 
করে। তিনি তো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে নির্বাচন 
করেননি । ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করলে হয়তো কারচুপির 


সেন্টেম্বর”১৪ 


নির্বাচনের ১৪মাস পর কারচুপির অভিযোগ তুলে সরকারকে 
পদত্যাগে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও 
সংবিধান পরিপন্থী । 
এমনিতে অর্থনৈতিক মন্দাভাব, জঙ্গি 
তৎপরতা, বিদ্যুতের অব্যাহত ঘাটতি, 
মার্কিন দ্রোণ হামলা ও বেকারত্ব 
পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিয়েছে । এর উপর 
যদি রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রলঘিত হয় তা 
হলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, জাতীয় 
সংহতি ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা হুমকির মুখে 
পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। বিদেশী 
সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী এ আন্দোলনের 
পেছনে সেনাবাহিনীর কতিপয় জেনারেলের 
সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তারাই নেপথ্যে 
কলকাঠি নাড়ছেন | জেনারেলরা নওয়াজ 
শরীফের উপর চাপ সৃষ্টি করে প্রতিরক্ষা ও 
৯. বিদেশ নীতিতে তাদের হহস্তক্ষেপ' 
লি ৯ পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী । সুযোগ পেলে 
| রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা বাগে নিতে তারা পিছপা 
না। ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, 


হবেন 
জিয়াউল হক ও পারভেজ মোশাররফ বন্দুকের নল দেখিয়ে 


ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ায় জেনারেলদের মনে 
উচ্চাভিলাষের জন্ম হয়। বর্তমানে গোলা পানিতে মাছ 
শিকার করতে কায়েমী স্বার্থবাদীরা অধিকতর তৎপর । 
পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে শকুনের আনাগোনা দেখা 
যাচ্ছে । পারমাণবিক ক্ষমতাধর পাকিস্তানে সাংবিধানিক 
ধারাবাহিকতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ উপমহাদেশে 
ক্ষমতার ভারসাম্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য 
অপরিহার্য । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


0 আত্তান্তহীদ ২ 
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অবরুদ্ধ গাজায় সেটেলার অবৈধ 
ইসরাইলের যুদ্ধ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং 


ইহুদী জাতীয়তাবাদের কথা বলে 


যথার্থ এবং বৈধ 
ফরহাদ মজহার 


কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। 


অন্যদের ভূ-খণ্ড দখল করে সেখানকার 


হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধ আন্ত 


অধিবাসীদের উৎখাত করে থাকে । 


সেখানে হামাস যে প্রতিরোধ সংগ্রাম 
করছে সুড়ঙ্গ করে, গর্তকরে নানা 


জ্জাতিকভাবে যথার্থ এবং বৈধ । ফলে 
জায়নিস্ট স্টেট ইসরাইলের টিকে 


আর সেভাবেই ইসরাইল ফিলিস্তিনের 


প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আমি বলব 


ভূ-খণ্ড দখল করে নিয়েছে। ফলে 


নির্যাতিত জনগণের এ ধরণের সংগ্রাম 


থাকার কোনো বৈধ নৈতিক,সাংস্কৃতিক 
এবং এতিহাসিক কারণ নেই । হামাস 
যেভাবে কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রাম 


স্বভাবতই তাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের 
মানুষ লড়ছে, এছাড়া তাদের সামনে 


করা মানবেতিহাসে একটা অসামান্য 
উদাহরণ | 


বিকল্প কোনো পথ নেই। তাদের 


করছে-সুড়ঙ্গ করে, গর্তকরে নানা 


ফলে বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ 


নিজস্ব ভূমি থেকে যে তাদের উৎখাত 


করেছে, আমরা যারা লড়াই করেছি 


প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে; আমি বলব 
নির্যাতিত জনগণের এ ধরণের সংগ্রাম 


করা হয়েছে ও অবিচার করা হয়েছে 


তাদের এটা মনে রাখা দরকার 


তার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে। 


করা মানব ইতিহাসে একটা অসামান্য 
উদাহরণ | 

অবরুদ্ধ গাজার নিরীহ নারী ও 
শিশুদেরকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হচ্ছে তার বিরুদ্ধে হামাস যে প্রতিরোধ 


গাজাবাসীরা যখন এ ধরণের সংগ্রাম 


কিভাবে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার 
মানুষেরা বহুবিধ বাধার পরও; প্রচণ্ড 


করছে তখন আমাদের মধ্যে অনেক 
ধরণের প্রিজুডিস কাজ করে । 


একটা প্রিজুডিস হচ্ছে মুসলমানদের 
সম্পর্কে । দ্বিতীয় প্রিজুডিস হচ্ছে, যে 


গড়ে তুলেছে এ বিষয়ে ফিলিস্তিনের 


কোনো ধরণের মজলুম যখন লড়াই 


এবং হামাসের পক্ষে কলম তুলে ধরার 


করে তখন তারা এটাকে নিন্দা করার 


ব্যাপারটি শুধু মমত্ববোধের বিষয় নয়, 
তবে নিঃসন্দেহে একটা নির্যাতিত 
জনগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের মমত্ববোধ 
থাকতেই হবে । এছাড়া হামাস যে 
প্রতিরোধ আন্দোলন করছে জায়ানবাদি 


*সেটেলার কলোনিয়ালিজম'-এর 


জন্য শান্তির কথা এবং অহিংসবাদের 

কথা বলা শুরু করে । ফলে এখানে 
একটা বিরাট সমস্যা তৈরি করে । সেই 
বাধাগুলোর বিরুদ্ধে এর যে নৈতিকতা- 
যে নৈতিকতার জায়গায় দাড়িয়ে লড়াই 
আসাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে 


বিরুদ্ধে । সেটেলার কলোনিয়ালিজম' 


করি । আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা 


এটা আসলে একটি বিশেষ ধরণের 
“কলোনিয়ালিজম* সাঘ্াজ্যবাদী যুগে 
আমরা দেখছি । 


অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও এই কারণে যে- 
গাজা আক্ষরিক অর্থে একটি 
কারাগার । এখানকার জনগণের 


রকম সীমাবদ্ধতা সত্বেও যুদ্ধ করছে। 
ফলে তাদের বিষয়টি সামনে আনা 
একান্ত দরকার । আপনারা খেয়াল 
করে থাকবেন আমার লেখার মধ্যে 
একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সেটি 
করা | জায়ানবাদ একটি 
জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ ৷ জায়নিস্টরা 
ইনুদিধর্মাবলম্বী হিসেবে অতি ধার্মিক 
কেউই নয় | জায়নিস্টদের অধিকাংশই 
সত্যিকারার্থে নাস্তিক | কিন্তু তারা 
ইনুদিবাদ বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে 
ব্যবহার করছে মূলত একটা “সেটেলার 
কলোনিয়ালিজম' স্থাপনের জন্য । 

ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে 
অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে তার 
সমাধান হিসেবে ইউরোপের বাইরে 
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ফিলিস্তিনীদের ভূ-খণ্ড দখল করে 


থেকে, রাজনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক 


সেখানে “সেটেলার কলোনিয়ালিজম' 


দিক থেকে অসম সংগ্রাম । 


স্থাপন করা। আর সেটেলার 
কলোনিয়ালিজম কিন্তু প্রথাগত 
কলোনিয়ালিজম অপেক্ষা চরিত্রগত 
দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 


ংলাদেশের মানুষ যারা মুক্তিযুদ্ধ করে 


বিশ্বযুদ্ধে এলায়েড (৪11190 101০9) 
ফোর্সকে সমর্থন করেছে । ফলে এটা 
একটা আন্তর্জাতিক বৈধ নীতি যার 


দেশটাকে স্বাধীন করেছে তাদেরকে 


ভিত্তিতে হামাস যুদ্ধ করছে। হামাসের 


হামাসের প্রতিরোধ যুদ্ধের এ বিষয়টি 
মনে করিয়ে দেয়া দরকার । 


উপনিবেশিক ইংরেজ আমলকে খেয়াল 
করলে দেখতে পাবেন উপনিবেশিক 
শক্তি বাইরে থেকে আমাদেরকে শোষণ 


যখনই কোনো লড়াইয়ের প্রশ্ন আসে 
তখন মুসলিম বনাম ইহুদি এই দুয়ের 
মধ্যে রিডিউস করে ফেলা হয়। 


করেছে, শাসন ও লুগ্ঠন করেছে । তারা 
নানাভাবে আমাদেরকে নির্যাতন 
করেছে । কিন্তু তারা এদেশে এসে 
বসতি স্থাপন করে কাউকে উৎখাত 
করেনি । সেটেলার কলোনিয়ালিজমের 


ইহুদিদের নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য 
নেই । ইনুদিরা হযরত মুসা (আ.)-এর 
অনুসারী । ইহুদি এবং জায়নিজম 


গুলতি ছোড়া থেকে শুরু করে সব 
কিছুই আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে 
পড়ে । এখানে ইসরাইলের নিরাপত্তা 
মোটেও বিঘ্নিত হচ্ছে না । ইসরাইল যে 
কথা বলছে সেটা তাদের (9০17 
09159) এর জন্য । তবে এখানে 
তাদের 5916 065৪-এর কিছু 
নেই । যদি 9০17 0০০9০-এর কথা 


সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ । এ দুয়ের 


বলতে হয় তবে ইসরাইলের চেয়ে 


মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই ৷ বহু ইহুদি 


অত্যন্ত ভালো উদাহরণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং আক্ট্রেলিয়া । 


আছে যারা জায়ানিজমের বিরুদ্ধে । 


অর্থাথ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া 
মহাদেশের সাদা মানুষেরা সেখানে 


থিষ্কেল স্টাইন। তারা সুস্পষ্টভাবে 


বহুণগ্ুণ 5916 056175০-এর অধিকার 
রয়েছে অবরুদ্ধ গাজার মজলুম 
জনগণের । ফলে আন্তর্জাতিক 
আইনেও হামাসের প্রতিরোধ সংগ্রাম 


জায়ানিজমের বিরুদ্ধে । অন্যদিকে 


গিয়ে সেটেল করেছে এবং সেখানকার 


বৈধ । 


জায়ানিজমের পক্ষে যারা তাদের 


স্থানীয় অধিবাসীদের তারা উৎখাত 
করেছে । আর তাদের অত্যাচারে 
বহুজাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। বহু 
জনগোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং 


অবরুদ্ধ গাজার নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে 


অধিকাংশই ইহুদি নয়। যুক্তরাষ্ট্রের 


ইসরাইলের যুদ্ধ সম্পূর্ণ অবৈধ । যে 


যাদেরকে আমরা রিডেমটান 
স্টিশিয়েন” বলি । তারা ইহুদি না হওয়া 
সত্বেও ইহুদিবাদের পক্ষে দীড়িয়েছে। 


যারা জীবিত আছে তাদেরকে 


ফলে আমি আবারও বলছি ইহুদি এবং 


সেটেলার কলোনিয়ালিস্টরা রিজার্ভ 
করে রেখে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বা 


আটলান্টিক চার্টারের ভিত্তিতে 
পরবর্তীকালে জাতিসংঘ সৃষ্টি হয়েছে। 
সুতরাং আন্তর্জাতিক দিক থেকেও 
ইসরাইলের কাজটি সম্পূর্ণ অবৈধ । 


জায়ানিজমের মধ্যে যেমন সম্পর্ক 
নেই। ইসলাম ইহুদি ধর্ম নিয়েও 


অস্ট্রেলিয়াতে গেলে দেখতে পাবেন 
সেখানকার আদিবাসী যারা তাদের 
রিজার্ভ করে রেখেছে । 


কোনো কথা বলে না। এখানে অবরুদ্ধ 


ফলে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইল একটি 
জায়নিস্ট স্টেট, সেটেলার স্টেট- ফলে 
এই স্টেটটির কোনো লিগ্যাল ভিত্তি 


গাজায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
জায়ানিজমের লড়াই চলছে । এ 


আন্তর্জাতিক আইনে নেই | ফলে এই 
অবৈধ রাষ্ট্রকে রাখার পক্ষে যে যুক্তি 


আজকে রেড ইন্ডিয়ানদের কথা বলুন 
বা আফ্রিকার কিছু অধিবাসীদের কথা 
বলুন- তারা কিন্তু সেখানে নেই । 


লড়াইয়ে নির্যাতিত মজলুম মানুষের যে 


দেয়া হয় সেটা কোনো আন্তর্জাতিক 


পরিচয় তাদেরকে একত্রিত করে, যে 
পরিচয়ে তারা এক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে 


সেখানে যারা আছে তারা সকলেই 
বিদেশি । বাইরে থেকে এসে তারা 


শামিল হতে পারে সেই জায়গা থেকে 
আমি হামাসের লড়াইকে বিবেচনা 


মহাদেশ দখল করে নিয়েছে । এটাই 


আইনের পক্ষ থেকে দেয়া হয় না। 
এটি একান্তই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত | সাম্রাজ্যবাদের শক্তি 


করি। আমি পতাকার রং দেখে 


সেটেলার কলোনিয়ালিজমের অত্যন্ত 
ভয়াবহ এবং নির্মম দিক | অবরুদ্ধ 
গাজাতে যখন হামাস লড়াই করছে 


মজলুমের লড়াইকে সমর্থন করি না। 
যে প্রেক্ষাপটে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছে তা মোটেও বৈধ এবং ন্যায্য 


তখন তারা আমাদেরকে মনে করিয়ে 
দিচ্ছে দীর্ঘ মানব ইতিহাসে সেটেলার 
কলোনিয়ালিস্টরা কিভাবে জায়গা 


ছিল না। রুজভেল্ট এবং চার্টিলের 
মধ্যে যে আটলান্টিক চার্টার সই 


ইহুদিদের চায় না তাই তারা ইহুদিদের 
এখানে পাঠিয়ে ইসরাইলকে প্রতিষ্ঠা 
করেছে এবং এবং সামরিক শক্তির 
ক্ষমতাবলেই তারা ইসরাইলকে 
টিকিয়ে রেখেছে । জায়নিস্ট স্টেট 
ইসরাইলের টিকে থাকার কোনো বৈধ 


হয়েছিল সেখানে যেকোনো জনগোষ্ঠীর 


নৈতিক,সাংস্কতিক এবং এঁতিহাসিক 


দখল করেছে! তারা কিভাবে বিভিন্ন 


আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বিষয়টি 


সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে । আর 
সেদিক থেকে হামাসের এই সংগ্রাম 


স্বীকৃত। শুধুতাই নয় সেখানে 
উপনিবেশিকরণকে নিষিদ্ধ করা 


এতিহাসিকভাবে, নৈতিকতার দিক 


কোনো কারণ নেই। 
হামাস হচ্ছে ফিলিস্তিনের নির্বাচিত 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ফিলিস্তিনের 


হয়েছে । যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় 


জনগণ ভোট দিয়ে হামাসকে 
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পার্লামেন্টে এনেছে । যদি বৈধতার প্রশ্ন 


করছে কিন্তু ইহুদিবাদী ইসরাইল কিংবা 


আমরা একটা রিফ্লেকশন দেখতে পাই 


ওঠে তাহালে রাজনৈতিক কর্তৃত্‌ 
আকারে হামাস সিদ্ধান্ত নিতে পারে । 
এখন ফিলিস্তিন জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে 
তারা হামাসের অধীনে থাকবেন না কি 
ফাতাহ'র অধীনে থাকবেন । ফিলিস্তি 
নের জনগণ তাদের স্বার্থ, সার্বভৌমত্, 
সেটেলার কলোনিয়ালিজমের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের প্রশ্নে কোন সংগঠন 
সত্যিকার নেতৃত্ব দিতে পারবে সে 
সিদ্ধান্ত নেয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার 
ফিলিস্তিনিদের 


মূলত 'অসলো” চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে 
টু স্টেট" থিওরির প্রস্তাব করা হয়েছে 
তাতে স্পষ্ট এ বিষয়টি বোঝা গেছে 
যে ফিলিস্তিনি জনগণ তা মেনে নেয় 
নি। কারণ জায়নিস্ট স্টেটকে মেনে 
নেয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই । 
শা ফিলিস্তিনিরা তাদের সবকিছু 
ভুলে গিয়েও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে, 
প্রতিবেশি রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার 
শর্ত (যার আন্তর্জাতিক আইনের এবং 
নৈতিকতার বৈধতা না থাকার সত্তেও) 
রা মেনে নেয়ার পরও 
ইসরাইলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা 
ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের নিজের ভূমি 
থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। শুধু 
তাড়িয়েই তারা ক্ষ্যান্ত হতে চায়। 
অবরুদ্ধ গাজায় বর্বর 
হামলা থেকে এটা স্পষ্ট যে তারা 
ফিলিস্তিনিদের; আরবদের হত্যা করতে 
চায় । 
ইসরাইল থেকে প্রকাশিত হারেতজ 
পত্রিকায় জিপি লিভনি পরিস্কারভাবে 
বলেছেন, ইসরাইলের নীতি হচ্ছে 
আরবদের হত্যা করা । ফলে সেই 
নীতির ভিত্তিতে অন্যকোনো আলোচনা 
তো অর্থহীন। ফলে ফিলিস্তিনের 
জনগণ স্বভাবত সেই সংগঠনকে 
সমর্থন করবে যে সংগঠন তাদের 
জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার 
জন্য লড়বে । কারণ লড়াই ছাড়া 
র সামনে ইসরাইল 
অন্যকোনো পথ খোলা রাখেনি । 
ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ 


বিশ্বের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলো 
তাতে কর্ণপাত করছে না। যুগ যুগ 
ধরে চলে আসছে এই বর্বরতা । তো 
ইসরাইলের আগ্বাসন বন্ধের জন্য 


ইমপেরিলিজমের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত । 
আমরা যে ক্লাসিক্যাল জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন বলে থাকি সেটা অনেক বড় 
আন্দোলন বা লড়াই । এ বিষয়টি খুব 
লম্বা সংগ্রামের ব্যাপার | কিন্তু এটি 


যেখান থেকে কঠিন আকার ধারণ 
করেছে সেটি হচ্ছে মিডিয়া এবং 
তথাকথিত যারা নিজেদেরকে 


ইসলামকে বর্বর ধর্ম আকারে প্রচারের 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। 
এটা এমনভাবে গেঁড়ে বসেছে যে 
মুসলমানরা যে একটা আন্তর্জাতিক 
এক্য গড়ে তুলবে সেটি সম্ভব হচ্ছে 
না। জায়ানবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের মধ্যে সেই আন্তর্জাতিক 
এক্য গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়েছে । 
তাছাড়া ওয়ার এ্যান্ড টেররের কারণে 
আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে । 
মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর একচ্ছত্র 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 

দেশগুলো নিজেরা এক্যবদ্ধ হয়েছে । 
ফলে পথটি অনেক কঠিন বলে আমি 
মনে করি | তবে এ বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে 
এবং অস্ট্রেলিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে । 
তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার অত্যন্ত 
গোড়ার দিকের যে অন্যায় গলদগ্ডলো 
রয়ে গেছে তাদের সেই নোংরামী এবং 
রক্তাক্ত বর্বরতার ইতিহাস আজ সামনে 
উঠে আসছে। 

সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ হচ্ছে প্রতিটি রাষ্ট্রের 
একটা লজিক আছে । বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
্বার্থাথেষী শ্রেণীর যারা ক্ষমতায় আছে 
তাদের কারণেও অনেকগুলো দ্বন্দ 
তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে । আর সেই 
দ্বন্দের মধ্যে রয়েছে ইরান বনাম 


অবরুদ্ধ গাজার হামাস এবং 
লেবাননের হিজবুল্লাহর ব্যাপারে 
ইরানের যে পরিমাণ সুৃষ্টি রয়েছে 
সুন্িপ্রধান আরব রাষ্ট্রগুলো সেভাবে 
দেখছে না। তবে এ বিষয়টির সমাধান 
আরব এবং ইরানের করা উচিত | তবে 
বাইরে থেকে বলে হঠাৎ করে এর 
সমাধান একদিনে হয়ে যাবে এমন 


রাষ্ট্রপ্তলোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট । 
ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কথা যখন 
আমরা বলি সেই ব্যবস্থা তো 
একইসঙ্গে জায়নিস্ট ব্যবস্থার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত । ফলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠানগুলো তাই সে যুক্তরাষ্ট্র হোক, 
সৌদি আরব হোক বা অন্য যেকোনো 
রাষ্ট্রের কথা বলা হোক না কেন-সেটা 
এই ব্যবস্থারই অংশ হিসেবে আছে। 
ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যারা 
ঘনিষ্ট তারা স্বভাবতই অবরুদ্ধ গাজার 
যুদ্ধের পক্ষে থাকবে না; থাকার কথাও 
না। আমরা গাজায় রি র 
এতবড় গণহত্যা দেখলাম এবং হামাস 

রক্ষার জন্য যে প্রতিরোধ 
যুদ্ধ করছে সেখানে সৌদি আরবসহ 
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলো নীরব 
থাকছে । তারমানে এখানে একটা 
বিষয় স্পষ্ট যে, মুসলিম পরিচয়টা 
এখানে ইরিলিভেন্ট | মুসলিম পরিচয়টা 
এখানে পোষাকি | মূল প্রশ্নটি হচ্ছে 
আসলে আপনি মজলুমের পক্ষে নাকি 
মজলুমের বিপক্ষে? সেখানে যারা 
জালিম ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নীরব 
থাকছে বা জালিমদের পক্ষে সহায়তা 
করছে তারা তো মজলুমের লড়াইকে 
সমর্থন করবে না। এতে আমাদের 
অবাক হওয়ার কিছু নেই । ফলে আমি 
এটাকে শিয়া-সুন্ির বিরোধ হিসেবে 
দেখতে চাই না । আমি দেখতে চাই- 
সত্যিকারার্থে জালিম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
মজলুম কিভাবে লড়াই করছে! 


মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সুনি প্রধান 


ইসরাইল আসলেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি 


আরবদেশগুলোর বিভেদ । ফলে 


এক্সটেনশন রাষ্ট্র । ইসরাইল হচ্ছে 


সেপ্টেষর'১৪ ___ আত্তান্তহীদ ৫ 
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সেটেলার কলোলিয়ানিস্ট রাষ্ট্র ৷ শুধু 
আমেরিকা নয়; একটা কথা মনে 
রাখতে হবে যে ইউরোপে ইহুদিদের 
ওপর নির্যাতন হয়েছে। ইউরোপ 
ইহুদিদের চায় না। ইউরোপে এটা 
সাদাদের স্বভাবগত এবং সাংস্কৃতিক 
মারাত্বক সমস্যা । ফলে সেখানে 
ইহুদিদের থাকতে না দিয়ে আরবের 
ফিলিস্তিনে ইসরাইলকে সেটেল করে 
দেয় । তারা অন্য যেকোনো জায়গায় 
যেতে পারতো । উগাণ্ডায় বা 
আর্জেন্টিনায় যেতে পারত; কিন্তু সত্যি 
কথা বলতে কি আদি জায়নিস্ট 
লিডারদের দাবি এমন ছিল না যে 
শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যেই যেতে হবে । 

এখন ইসরাইলের নেতারা বা ইসরাইল 
নিজে যেকথাগুলো বলছে যে এটা 
তাদের ভূমি এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ 
লেখা আছে । এই দাবি কিন্তু আদি 
জায়নিস্টরা কখনও বলে নি । আর সে 
কারণেই আমি আগেই বলেছি যে, এটা 
ইহুদিবাদী বা ধর্মবাদী আন্দোলন ছিল 
না। এটা তখন ছিল জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন | সেখান থেকে সরে এসে 
এখন তারা ফিলিস্তিনে সেটেলার 


জ্বালানীর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের যে 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তাদের যে 
অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তাদের যে 
সামরিক স্বার্থ সে স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে 
ইসরাইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে। ফলে যুক্তরান্ট্রেরে সেই 
সামগ্রিক স্বার্থের অংশ হিসেবেই সবাই 
সম্প্রসারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
অবশ্যই আমেরিকার এক্সটেনশন রাষ্ট্র 
হচ্ছে ইসরাইল । আমেরিকা নিজেও 
একটা সেটেলার কলোনিস্ট দেশ এবং 
ইসরাইলও তাই | ফলে তাদের মধ্যে 
চরিত্রগত মিল থাকবেই । 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ সম্পর্কে 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক, | 
1 বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ইত্তেহাদুল মাদারিস)-এর | 


| আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)-এর | 
1 উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ | 
! প্রকাশের ব্যাপারে জামিয়ার প্রশাসনিক পরিষদ এক বিবৃতি | 
1 দিয়েছে । গত ৬ সেপ্টেম্বর'১৪ (শনিবার) জামিয়া প্রধানের | 
1 কার্যালয়ে পরিষদের সিনিয়র সদস্য হযরতুল আল্লামা মুফতী | 
1 মুজাফফর আহমদ সাহেব (দো. বা.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত | 
! এক অধিবেশনের পক্ষ থেকে এই বিবৃতি দেওয়া হয় । বিবৃতিতে | 
1 জানানো হয়েছে যে, | 
| “দৈনিক ইনকিলাবের ৩০ আগস্ট*১৪ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠার | 
1 ৪র্থ কলামে জামিয়ার বর্তমান প্রধান হযরত মাও. আবদুল হালীম | 
| বোখারী সাহেব সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তিনি | 
1 দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও পটিয়া মাদরাসার সম্পদ জবরদখল করায় | 
1 তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম আদালতে একটি মামলা রয়েছে। | 
র অদ্যকার অধিবেশন এই সংবাদের জোর প্রতিবাদ | 
| জানাচ্ছে এবং অধিবেশন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে যে,। 
1 সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক । | 
| অধিবেশন ঘোষণা করছে যে, তিনি দীর্ঘ ৬ বছর যাবৎ । 
1 জামিয়ার প্রধান হিসেবে অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে দায়িত্ব পালন | 
1 করে আসছেন । তীর বিরুদ্ধে জামিয়ার প্রশাসনিক পরিষদ, শুরা | 
| কমিটি ও আমেলা কমিটির পক্ষ থেকে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ | 
| আজ পর্যন্ত উত্থাপিত হয়নি বা এ ধরনের কোনো মামলাও তীর | 
| বিরুদ্ধে নেই” | 
| অধিবেশনে পরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গ জামিয়া প্রধান | 
৷ আল্লামা আবদুল হালীম বুখারী, আল্লামা আমীনুল হক, আল্লামা | 
1 মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া, আল্লামা রহমতুল্লাহ কওসার, আল্লামা | 
1 আবু তাহের নদভী ও আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ উপস্থিত | 
| ছিলেন এবং বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন । | 
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গাজায় গণহত্যা এবং 


বৃহত্তর ইসরাইল 


নির্মাণের গ্রান্ড স্ট্রাটেজি 


গাজায় গণহত্যা ও 
পাশ্চাত্যের সমর্থন 
ইসরাইলের জন্মুই শুধু নয়, অবৈধ এ 


নিয়েই গাজায় চলমান গণহত্যা আবার 
প্রমাণ করলো, মানবতা-শৃণ্যতা শুধু 

একার নয়, সে রোগটি 
তাদেরও যারা নেতৃত্‌ দিচ্ছে বিশ্বকে । 
সে মানবতা -শণ্যতাটির প্রকট অবস্থা 
আজ পাশ্চাত্য বিশ্বে । বিশাল একপাল 
হিংস্র ও ক্ষুদার্ত নেকড়ের কবলে 


ফিরোজ মাহবুব কামাল 


পড়েছে গাজার নিরস্ত্র জনগণ | চলমান 


বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে । ২৬ 


এ গণহত্যা থামানোর তেমন কোন 
আন্তরিক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেই । 
গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাও নেই । 


জুলাই অবধি এক হাজারের বেশি 
ফিলিস্তিনীকে তারা হত্যা করেছে। 
আহত করেছে বহু হাজার | লক্ষাধিক 


বরং পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে ইসরাইল 


মান্ষকে তারা ঘরছাড়া করেছে। 


পাচ্ছে লাগাতর সমর্থণ | তাদের কথা, 
হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ 
সংগঠনগুলির নির্মলে সর্বপ্রকার 


আহত ও নিহতদের অধিকাংশই হলো 
শিশু ও নারী | হামলার শিকার হচ্ছে 
শুধু ফিলিস্তিনীদের শুধু ঘরবাড়ি ও 


হামলার অধিকার রয়েছে ইসরাইলের । 
সে লক্ষ্য নিয়েই ৮ জুলাই থেকে 
ইসরাইলিদের নতুন হামলা শুরু হয় । 
হামলা হচ্ছে ইসরাইলের স্থল, নৌ ও 


দোকানপাটই নয়, মিজাইল নিক্ষেপ 
আশ্রয় শিবির, জাতিসংঘের 
ত্রাণদফতরেরও ওপরও | 
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অথচ এ নৃশংসক ইসরাইলি হামলার 


আনন্দ-উল্লাসকে সুনিশ্চিত করা নিয়ে । 


বিরুদ্ধে প্যারিস নগরীতে মিছিল করা 


লক্ষ্য, স্রেফ নেকড়দের নিরাপত্তাকে 


বেআইনি ঘোষণা করেছে ফ্রান্স 


সুনিশ্চিত করা । ফিলিস্তিনীদের বাঁচা- 


আর্থিক সহয়তা পাবে তাতেও কি 
কোন অবিশ্বাস আছে? যারা অধিকৃত 
ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের অবৈধ 


সরকার | হামাসের মিজাইল 
নিন্দা জানিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীকে 
বাণী পাঠিয়েছে বিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ডেভিট ক্যামেরন । কিন্তু ফিলিস্তিনীদের 
ওপর ইসরাইলি হামলার নিন্দায় একটি 
বাক্যও উচ্চারণ করেননি । কোন উচ্চ 
বাক্য নাই চীনাদের মুখেও | তেমন 
নিন্দা বা উচ্চ বাক্য নেই ভারতীয় 
নেতাদের মুখেও | কারণ চীন ও ভারত 
এ উভয় দেশেই রয়েছে তাদের নিজ 
নিজ ফিলিস্তিন। রয়েছে সে অধিকৃত 
ভূমিতে প্রতিরোধ জিহাদও | ভারতের 
সে নিজস্ব ফিলিস্তিন হলো কাশ্মীর ৷ 
চীনে সেটি হলো উইগুর মুসলমানদের 
অধিকৃত ভূমি জিংজিয়াং প্রদেশ । 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে? 


মরা নিয়ে তাদের সামান্যতম ভাবনাও 
নেই । 


লক্ষ্য: গাজা থেকে 
ফিলিস্তিনী নির্মূল 

ইসরাইল এখন আর স্বাধীন 
ফিলিস্তিনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ভাবে না 
পাশাপাশি ইহুদী ও ফিলিস্তিনীদের দুটি 
ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা অন্যরা 
বললেও র পলিসি 
নির্ধারকেরা সেকথা মুখে আনে না 
কেউ কেউ বললেও বলে স্রেফ 
বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার জন্য ৷ গাজা 
আজ অবরুদ্ধ । গাজার তীর ঘেঁষে 
ভূমধ্যসাগর হলেও সেখানে কোন 
সমুদ্র বন্দর গড়তে দেওয়া হয়নি 
নেই কোন বিমানবন্দর | নেই কোন 


প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দিতে পারে, তারা 
যে অন্য ভূমির ওপর পরবর্তী 
দধলদারিকেও সমর্থন দেবে না সেটি 
কি করে ভাবা যায়? গোলান উপত্যাকা 
এক সময় সিরিয়ার ভূমি ছিল, কোন 
সময়ই সে ভূমি ফিলিস্তিনের অংশ ছিল 
না। কিন্তু এখন সেটি ইসরাইলের 
অংশ । 

আজও ইসরাইল ভূমি দখলের সে 
সনাতন কৌশল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । 
সমগ্র বিশ্বে ইসরাইলই একমাত্র দেশ 
যার সুনির্দিষ্ট কোন সীমানা নেই । সেটি 
নির্দিষ্ট করেনি লাগাতর ভূগোল 
বাড়ানোর স্বার্থে। কারণ 

নির্ধাাণ করলে তো যুদ্ধ শেষে সে 
সীমান্তের ভেতরে ফিরে যেতে হয়। 
প্রতি যুদ্ধেই তারা পাশ্ববর্তী কিছু ভূমি 


বিদ্যুৎকেন্দ্র । অধিকৃত পশ্চিম তীরের 


জবর দখল করে নেয়। আর সে 


মানবতা ও ন্যুনতম একইভাবে 


অর্ধেক ভূমি জুড়ে ইহুদী বসতি | এমন 


নৈতিকতা মারা পড়েছে ইসরাইলে মূল 
পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও । বীভৎস 


অবরুদ্ধ ও অধিকৃত ভূমি নিয়ে কি রাষ্ট্র 


অধিকৃত ভূমিতে ইহুদীদের জন্য নতুন 
বসতি গড়তে থাকে | সে নতুন ইহুদী 


গড়া যায়? এটি তো অবাস্তব কল্পনা । 


বসতি গড়াই বিশাল অঙ্কের তহবিল 


গণহত্যার নিন্দা জানানোর মতো 
নৈতিক সামর্থ পেতে মহামানব হওয়া 


অথচ সে কল্পনা দিয়ে ফিলিস্তিনীদের 


আসে ইউরোপ আমেরিকায় বসবাসরত 


ভুলিয়ে রাখা হয়েছে বিগত ৬০ বছর । 


লাগে না। সে সামর্থটুকু বহু স্কুল 
ছাত্রেরও থাকে । বহু নিরক্ষর 
মানুষেরও থাকে । অথচ সে সামর্থ 
দেখাতে পারেননি নবেল প্রাইজ বিজয়ী 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 
তিনি ও তার সরকার ইসরাইলের 
চলমান গণহত্যাকে জায়েজ বলছে এ 


এখন তাদের স্ট্রাটেজি, গাজা থেকে 
শুধু হামাসের নির্ল নয়, সকল 


ইহুদীদের থেকে । লক্ষ্য স্রেফ লাগাতর 
ভুগোলিক সীমানা 
বাড়ানো । ইসরাইল প্রতিষ্ঠার শুরুতেই 


ফিলিস্তিনীদের নির্মল । লক্ষ্য: বৃহত্তর 


অধিকৃত ফিলিস্তিন থেকে বহু লক্ষ 


ইসরাইল গড়া । তারা ফিলিস্তিনীদের 


ফিলিস্তিনীদের ঘর ছাড়তে বাধ্য করা 


নিল চায় জর্দান নদীর পশ্চিম তীর 


হয়েছিল। সেটি ছিল যুদ্ধাপরাধ । 


থেকেও । পশ্চিম তীরে লক্ষ লক্ষ 


আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ । 


ইহুদীদের বসতি গড়েছে কি সেগুলি 


জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইল সে 


কারণ দেখিয়ে যে, এটি তাদের 


ভবিষ্যতের কোন ফিলিস্তিন সরকারের 


নিরপত্তা রক্ষার বৈধ অধিকার 


হাতে তুলে দেয়ার স্বার্থে? 


নিরাপত্তা রক্ষার দোহাই দিয়ে 
র গণহত্যাকে জায়েজ বলা 
হলেও তারা ফিলিস্তিনীদের নিজ ঘরে 


ফিলিস্তিনীদের ধীরে ধীরে নির্মূলের 


ফিলিস্তিনী উদ্বান্তদের ফিরিয়ে নিতে 
বাধ্য । কিন্তু কে বাধ্য করবে কে 
জাতিসংঘ প্রস্তাব মেনে নিতে? বাধ্য 


সনাতন পথ ধরেই আজকের 
ইসরাইলের শতভাগ গড়া | ফিলিস্তিন 


স্বাধীনভাবে বাচার অধিকার দিতে 


ভুমি শেষ হলে তারা জর্দান, সিরিয়া ও 


তারা রাজি নয় । ওবামার সাথে সুর 


করা দূরে থাক, ইসরাইল সেটি করুক 
সে ইচ্ছাও তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ 
কোন পাশ্চাত্য দেশের নেতাদের নাই । 


লেবাননেও যে হাত দেবে তাতে কি 


ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে যারা ঘর 


মিলিয়ে ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রতি 


সন্দেহ আছে? আন্তর্জাতিক 


নিরংকুশ সমর্থন জানিয়েছে সম্ভাব্য 


ইহুদীবাদের বিশাল ইহুদী সাম্রাজ্য 


ছেড়েছিল তাদের আর ঘরে ফেরা 
হয়নি । ঘরে ফিরতে পারিনি তারাও 


প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিলারি রিন্টন । 


গড়ার এটিই তো গ্রান্ড ভিশন | তাতে 


তাদের ভাবনা স্নেফে ইসরাইলের 


যারা ১৯৬৭ সাল ও ১৯৭৩ সালের 


তারা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল 


নিরাপত্তা ও সে দেশের মানুষের 


পাশ্চাত্যদেশের সর্বাত্মক সামরিক ও 


যুদ্ধে ঘর ছেড়েছিল | তাদের পরিত্যাক্ত 
পৈত্রিক ভিটায় ঘর বেঁধেছে ইউরোপ, 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া থেকে আসা 
ইহুদীগণ | অপর দিকে যুগ যুগ উদ্বাস্ত 


অন্যদের মাথায় । আনবিক বোমা 


অবৈধ ফসলটি এখনও বেচে আছে 


ফেলেছে নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে । 


শিবিরে বাস করাই ফিলিস্তিনীদের 


জন্মদাতা ব্রিটেন ও তার মিত্র মার্কিন 


হাজার হাজার টন 


নিয়তিতে পরিণত হয়েছে । অথচ তা 
নিয়ে কারা কোন মাথা ব্যাথা নেই । 


শান্তির মূল দুশমন পাশ্চাত্য শক্তি 
নেকড়ে যেমন আরেক নেকড়ের গায়ে 
হাত দেয় না, মার্কিনীরাও তেমনি 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি 
নয়। তারা বরং কোয়ালিশন গড়েছে 
ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে। মার্কিন 
ভেটোর কারণে ইসরাইলের যে 
কোনরূপ বীভৎস বর্বরতার বিরুদ্ধে 
নিন্দা প্রস্তাবের সামর্থ নাই 
জাতিসংঘের । বিপদ তাই শুধু 
ফিলিস্তিনীদের নয়, সমগ্র 
বিশ্ববাসীরও | কারণ বিশ্ব আজ এরূপ 
বিবেকশৃণ্যদের হাতে জিম্মি । তারা যে 
মূল্যবোধের ধারক সেটি পুরাপুরি 
মানবতাশৃণ্য । এমন মূল্যবোধে কি 
মানুষের কোনরূপ কল্যান থাকে? আজ 
যে নৃশংসতা ঘটছে ফিলিস্তানের সাথে 
আগামীতে সেটি ঘটতে পারে অন্যদের 
সাথেও । নিকট অতীতে সেটি ঘটে 
গেল ইরাকী ও আফগানদের সাথে । 
এমন মূল্যবোধের কারণেই বিগত দু'টি 
বিশ্বযুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে 
হত্যা 
কোনরূপ দ্বিধাদ্ধন্দে ভোগেনি। তারা 
আনবিক বোমা ফেলতেও ইতস্ততঃ 
করেনি । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গেট বিটেন 
ও ফ্রান্সসহ বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো 
এমন ব্যক্তি ও দলের হাতে আজ 
অধিকৃত যারা শুধু ইসরাইলি বর্বরতার 
সমর্থকই নয়, সে বর্বরতার পুরাপুরি 

€শীদারও | ইসরাইল আজ আরব 
ভূমিতে যা কিছু করছে তা গ্রেট বিটেন, 
ফ্লাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর 
যাবত বিশ্বের নানা দুর্বল দেশে বহু 
বছর যাবত করে আসছে। 
ফিলিস্তিনীদের মাথার ওপর ইসরাইল 
আজ বোমা ফিলছে অথচ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তার চেয়ে বহু হাজার গুণ 
বেশি বোমা ফেলেছে তৃতীয় বিশ্বের 


ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান ও ইরাকে । 


সাম্াজ্যবাদসহ অন্যান্য আগ্রাসী 
পাশ্চাত্যশক্তির মদদ নিয়ে । আরব 


আর আজ শত শত 


দেহে এটি এক বেদনাদায়ক 


পাকিস্তান, সোমালিয়া, 
বিশ্বের নানা কোণে 
চেয়েও বড় নেকড়ে হলো তো এই 


বিষফৌড়া। আর দেহে যতদিন 
বিষফৌড়া থাকে ততদিন ব্যাথা-বেদনা 
দেয়াই তার কাজ। আলাপ- 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ বিশ্ববাসীর বড় বিপদ 
হলো, সে হিংস্র নেকড়ের কাছে তাদের 


আলোচনায় কি বিষফৌড়ার ব্যথা দূর 
হয়? যুদ্ধবিরতিতেও কি যাতনা দূর 


আজ শান্তি ভিক্ষা করতে হচ্ছে। হয়? 


বিশ্বশান্তি আজ যে কতটা বিপন্ন এবং 


ইসরাইলিদের বিশাল স্থল বাহিনী, 


বিশ্ববাসী যে কতটা অসহায় এরপরও 
কি সেটি বুঝতে বাকি থাকে? 


ওপনিবেশিক 

সাম্রাজ্যবাদের লিগ্যাসি 

ইসরাইল নামে কোন দেশ ১৯৪৮ 
সালের আগে ছিল না। এ অবৈধ 
দেশটি সৃষ্টি করেছে ওপনিবেশিক 
ব্রিটিশ এবং সেটি ১৯১৭ সালে 
দখলকৃত আরব ভূমিতে । চোর- 


বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী আছে। 
অথচ ফিলিস্তিনীদের কিছুই নেই। 
ফলে ইসরাইলিরা পাচ্ছে 
ফিলিস্তিনীদের মাথার ওপর যত্রতত্র 
হামলার সাহস । মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠা নিয়ে পাশ্চাত্য মহলে যদি 
সামান্যতম আগ্রহ থাকতো তবে 
ফিলিস্তিনীদের হাতেও তারা অস্ত্র 
পৌছে দিত। কারণ নেকড়ের হামলা 
থেকে নিরস্ত্র মানুষের প্রতিরক্ষা দিতে 


ডাকাত-খুনিরা যে ঘরে ঢুকে সে ঘরে 


হলে তাদেরও অস্ত্র দিতে হয় | নইলে 


ধ্বংস ও সর্বনাশা বিপদ ডেকে আনাই 


তারা প্রাণ বাচে না । নেকড়ে কখনোই 


তাদের নীতি । তেমন এক অভিন্ন নীতি 
হলো ও্পনিবেশিক সাম্যাজ্যবাদী 
দস্যুদেরও | ফলে যে মুসলিম ভূমিতেই 
তারা প্রবেশ করেছে সে দেশটিতেই 
তারা ধ্বংস, মৃত্যু ও বিপদের জন্ম 
দিয়েছে । আরব ভূমিতে উপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের লিগ্যাসি হলো এই 


ইসরাইল । অধিকৃত আরবভূমিতে 
অবৈধ ইসরাইলকে জন্ম দেয়া হয়েছে 
একটি জুদুরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদী 


লক্ষ্যকে সামনে রেখে । সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির এটি এক গ্যারিসন স্টেট । 
সাম্রাজ্যবাদিদের এ প্রকল্পটি তাই শুরু 
থেকেই পূর্ণ সমর্থন পেয়ে আসছে 
সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্ব থেকে। 
ওপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পতন 
ঘটেছে। বিলুপ্ত হয়েছে তাদের 
বিশ্বজুড়া সাম রাজ্য | কিন্ত তাদের এরূপ 
কুকর্মগুলো এখনও দেশে দেশে রক্ত 
ঝরাচ্ছে। সেটি যেমন কাশ্মীরে, 
তেমনি ফিলিস্তিনে । আরবভূমিতে এ 


সবলের ওপর হামলা করে না, তখন 
বরং পলায়নের পথ ধরে । ব্যালেস অব 
পাওয়ারই শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র 
পথ । কারণ তাতে ব্যালেস অব 
অথচ 


নীতি। ফলে বাড়ছে ফিলিস্তিনীদের 
অসহায় অবস্থা | সে সুযোগ নিয়ে গত 
৭ বছরে ইসরাইল গাজার ওপর 
তিনবার হামলা চালিয়েছে । প্রতিবারই 
চালিয়েছে নৃশংসতম গনহত্যা । প্রতিটি 
হামলায় ইসরাইলের পক্ষে বিপুল অস্ত্র 
ও অর্থের সাথে নিরংকুশ সমর্থন 
এসেছে পাশ্চাত্য দেশেগুলি থেকে । 
ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রা 
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির যে কতবড় দুশমন 
সেটি বুঝতে কি কোন প্রমাণ লাগে? 


স্বাধীনতা যুদ্ধ কি সন্ত্রাস? 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের 
ওপর যদি বিদেশি শক্তির হামলা হতো 
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এবং প্রতিষ্ঠিত হত তাদের অধিকৃতি, 


অধিকৃতি থেকে মুক্তির লড়াইকে বলছে 


পথের মানুষ অপরিচিত মানুষের ঘরে 


তবে কি সে বিদেশি দখলদারিকে তারা 


সন্ত্রাস । ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে 


মেনে নিত? সে বিদেশি অধিকৃতির 
বিরুদ্ধে সাথে সাথে কি যুদ্ধ শুরু 
করতো না? একজন ব্রিটিশ এমপি 


যুদ্ধ লড়ার কারণে হামাস চিত্রিত হচ্ছে 


আগুণ দেখলেও ছুটে যায়। এটিই 
সাধারণ মানবতা । তাই একটি 


সন্ত্রাসী সংগঠনরূপে । মার্কিন যুক্তরাক্ট্রে 


মানবতা ও মানবসুলভ বিবেক যে 


সম্প্রতি বলেছেন, “আমি গাজাবাসি 


কতটা দারুন ভাবে মারা পড়েছে এ 


রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগী হতে 
বেশি মানবতা লাগে না। সে 
নবতাটুকুতেও তাদের যে প্রচণ্ড 


হলে হয়তো আমিও মিজাইল 


হলো তার নমুনা । যুদ্ধবিরতির নামে 


ছুড়তাম ।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিতে 
টুইনটাউটারের ওপর হামলা ও সে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পক্ষ 


এ এ 


টতি সে বিষয়টিও তাদের আচরণে 
প্রকাশ পেল | এ ঘটনাটি সমগ্র বিশ্বের 


থেকে যা কিছু হচ্ছে তা হলো 


সামনে এসব নেতাদের উলঙ্গ করে 


হামলায় প্রায় ৩ হাজার মার্কিনীকে ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের ছেড়েছে। কিন্তু যাদের লঙ্জা-শরম ও 
হত্যার বদলা নিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দখলদারি ও অবরোধকে চিরস্থায়ী আত্মমর্যাদাোবোধ বহু আগেই মৃত্যু-বরণ 


দখল করে নিয়েছিল আফগানিস্তান ও 
ইরাকের ন্যায় দুটি দেশ। সে 
দেশটিতে তারা ধ্বংস করেছে অসংখ্য 


করা । শান্তি আলোচনার নামে প্রতি 
বৈঠকে যা অবিরাম বলা হয় তা হলো 


করেছে তাদের এরূপ উলঙ্গ হওয়াতেই 
বাকি ক্ষতি? গাজার পনের লাখ মানুষ 


ইসরাইলের অধিকৃতির পক্ষে তাদের 


নগর-বন্দর, ঘরবাড়ি ও ব্যবসা- 


লাগাতর মিথ্যাচার । 


আত্মসমর্পন না করলে কি হবে, ২০ 
কোটি আরবদের ক্ষমতাসীন নেতারা 


বাণিজ্য | এবং হত্যা করেছে বহু লক্ষ 


আলোচনার নামে এরূপ মিথ্যাচার 


মানুষ । অথচ ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে 
শক্রশক্তির এরূপ হামলা হচ্ছে তো 
নিয়মিত । সমগ্র ফিলিস্তিন আজ 
ইসরাইলিদের হাতে অধিকৃত । নিজ 
ঘরবাড়ি থেকে বলপূর্বক বের করে 
তাদেরকে উদ্বাস্তু বানানো হয়েছে ফলে 
বিগত ৬০-৭০ বছর তারা নানা 
দেশের পথে পথে ঘুরছে । আজ 
গুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের উদ্বাস্ত 
শিবিরগুলোও | গণহত্যা চলছে সে 
উদ্বান্ত শিবিরেও | কথা হলো, লাগাতর 
অধিকৃতি ও হামলার মুখে ফিলিস্তিনীরা 
কি আঙ্গুল চুষবে? 

স্বাধীনতা দেয়া দূরের কথা, ইসরাইল 
তাদের অধিকৃত ভূমিতে হাজার হাজার 
গৃহ নির্মান করছে বিশ্বের নানা দেশ 
থেকে আগত ইহুদীদের জন্য । অথচ 
কোন আন্তর্জাতিক আইনই অধিকৃত 
ভূমিতে আবাসিক পল্লী নির্মাণের 
অধিকার ইসরাইলকে দেয় না। 
অপরদিকে সে অবৈধ ইহুদী 
বস্তিগুলোকে নিরাপত্তা দিতে 
ফিলিস্তিনীদের ভূমির ওপর দিয়ে 
বিশাল উচ্চতার প্রাচীর নির্মান করা 
হয়েছে । অবিচার আর কাকে বলে? 
কিন্তু সে ইসরাইলি অধিকৃতি ও 
ইসরাইলি বর্বরতার বিরুদ্ধে মুক্তির 
লড়াইকে বৈধতা দিতে রাজি নয় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। সে 


বহু পূর্বেই আত্মসমর্পন করেছে। প্রশ্ন 


বিগত ৬০ বছর যেমন চালিয়ে 
এসেছে । আরো বহুশত বছর চালিয়ে 
যাওয়ার জন্যও তারা প্রস্তুত । বিগত 
৬০ বছরে এমন আলোচনা কোন শান্তি 
প্রসব করতে পারিনি ৷ বরং বাড়িয়েছে 
ইসরাইলিদের দখলদারি ও বর্বরতা । 
বাড়ছে ইহুদী বস্তি । ফলে হামাসের 
পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে শান্তি আলোচনার 
নামে এমন ড়যন্ত্রমলক অধিকৃতি 
মেনে নেয়া । 


আত্মসমর্পিত আরব নেতৃত্ 

আরব নেতৃত্ব যে কতটা বিড ও 
আত্মসমর্পিত সেটি প্রতিবারের ন্যায় 
আবারও নতুনভাবে প্রমাণিত হল । গত 
৮ জুলাই থেকে গাজার নিরন্তর মানুষের 
ওপর চলছে ইসরাইলের বিরামহীন 
হামলা | হামলা হচ্ছে স্থল, বিমান ও 
সমুদ্রপথে ৷ বিগত ৩ সপ্তাহ ধরে চলা 
এ বর্বর গণহত্যা থামাতে ২২টি আরব 
রাষ্ট্র কিছু করা দূরে থাক, একবারও 
কোন বৈঠকে মিলিত হতে পারলো 
না । গাজার মানুষের প্রতিরক্ষায় এক 
বস্তা আটা বা এক কৌটা দুধও তারা 
পৌছাতে পারেনি । মিসর, জর্দান ও 
সৌদি শাসকদের ইসরাইলের খুনি 
নেতাদের সাথে প্রকাশ্যে বা গোপনে 
বসতে আপত্তি নেই, কিন্ত নানা আপত্তি 
হামাসের নেতাদের সাথে বসতে । 


হলো এমন সামর্থহীন,যোগ্যতাহীন ও 
আত্মসমর্পিতি ব্যক্তিদের কি 
দেশপরিচালনার অধিকার থাকে? যে 
শেখ, আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান,তার একটি 
ধুলিকনাও কি তাদের সৃষ্টি । আল্লাহর 
এ ভূমিতে এ অপদার্থরা কি শাসক 
হওয়ার অধিকার রাখে? শুধু কি আরব 
ভূমিতে জন্ম নেয়ার কারণে । আরব 
ভূমিতে তো বহু গরু-ভেড়া, উঠা-গাধা, 
খচ্চরও জন্ম নেয়। সে কারণে কি 
এসব গবাদি পশুদের কে শাসক 
বানানো যায়? শাসক আরবআশাসক 
হওয়ার দায়বন্ধতা হলো সর্ব সামর্থ 
দিয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের 

এটি মহান আল্লাহর 
ঈমানি দায়বদ্ধতা । কোন 
মধ্যে সে দায়বদ্ধতা না 
থাকলে তাকে শাসক পদে রাখাই তো 


রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ 
হলো নিপরাধ মুসলিম নাগরিকদের 
প্রাণে বাচানো । অতীতে মুসলিম 
শাসকগণ অমুসলিম রাষ্ট্রের জনগণকে 
প্রাণে বাচাতে সে দেশের জালেম 
সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন । 


সেপ্টেম্বর'১৪ _____77-..) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু দেশে 


খুলতে রাজি নয়। সীমান্ত দিয়ে 


আগমনের মূল কারণ তো ছিল সেটি । 


এমনকি অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও 


অথচ আজ মুসলিম দেশে 


খাদ্যসামগ্রীও গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে 


জীবনে । তাই যে দেশে শহীদের 
সংখ্যা যত বেশি সেদেশে ঈমানাদারের 
সংখ্যাও বেশি । তাই তো মাওলানা 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে লাগাতর 


না। জেনারেল সিসির সরকার 


মহম্মদ আলী জওহার বলেছিলেন, 


গণহত্যা | কিন্তু তা নিয়ে ৫৭ টি 


প্রতিনিধিত্ব করছে যেন ইসরাইলি 


ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর 


মুসলিম দেশে কোন মজলুম 


সরকারের । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রতি বছর 


মুসলমানদের বাঁচানোর আয়োজন 
নেই। গবাদি পশুর ব্যস্ততা যেমন 


সাহায্য দেয় | এ অর্থ দিয়ে মার্কিনীগণ 


পানাহার নিয়ে বাঁচার, তেমনি এসব 


বিবেক কিনে নিয়েছে মিসরের 


আরব শাসকদের ব্যস্ততা হলো 


ক্ষমতাসীন সামরিক এ বেসামরিক 


নিজেদের আরাম-আয়াশ নিয়ে বাঁচার 


নেতাদের | দাস যেমন প্রভুর সাথে সুর 


তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে মিলিয়ে কথা বলে, তেমনি অবস্থা 
আকাশচুম্বি টাওয়ার নির্মানে । মিসরের ক্ষমতাসীন নেতাদেরও 
কাতারের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দেশ গাজার মানুষের প্রতিরক্ষার কিছু সামর্থ 


নেমেছে বহু হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে 
ওয়ার্ড কাপ স্টেডিয়াম নির্মানে 


পায় পাতাল সুড়ঙ্গ যা দিয়ে । সে সুড়জ 
পথে মিসর সরকারের অগোচরে তারা 


দুবাইসহ আরব আমিরাতের নেতারা 
নেমেছে সমুদ্ধের মাঝে কৃত্রিম দ্বীপ ও 


অস্ত্র নেয় । কিছু খাদ্যসামগ্রীও নেয় । 
ইসরাইলের ন্যায় মিশর সরকারও ব্যস্ত 


সে দ্বীপে প্রাসাদ নির্মানে । সৌদি 


সে পাতাল সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করা নিয়ে 
ইসরাইল ও মিসরে উভয় শব্রদেশ 


ডলার ব্যয়ে জেনারাল সিসির ন্যায় 


কর্তৃক অবরুদ্ধ হলো গাজার ক্ষুদ্র 


স্বেরোচারী শাসকদের শাসনকে 


জনগোষ্ঠী । অবরুদ্ধ গাজায় যুদ্ধ করা 


দীর্ঘায়িত করতে । দায়িত্হীনা ও 
বিবেকহীন এমন শাসকদের নিয়ে কি 


তৃত্্ব 
গাজার গতি গৃহ, প্রত ইমারত ও 
প্রতিটি সড়ক আজ ইসরাইলিদের 
টার্গেট । যুদ্ধাক্রান্ত প্রতি দেশে কিছু 
চিহিনত নিরাপদ স্থান থাকে । তেমন 
স্থানের নিশ্চয়তা দেয় জাতিসংঘ ও 
হেলালে আহমার বা রেডক্রস | তেমন 
স্থান গাজায় নেই। নারী ও শিশুরা 
প্রাণে বাচছে না এমনকি জাতিসংঘের 
আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়েও । আহত মানুষ 
বোমার আঘাতে পুনরায় আহত হচ্ছে 
হাসপাতালে গিয়ে । তোপের মুখে 
মানুষ প্রতিবেশী দেশে গিয়ে আশ্রয় 
নেবে সে সুযোগও নেই । গাজার পাশে 
একমাত্র মুসলিম দেশটি হলো মিসর 
অথচ সে দেশটি হামলাকারী 
ইসরাইলেরই বন্ধু । ইসরাইলি বোমা 
বর্ষণে আহত কোন গাজাবাসী প্রাণ 
বাচতে যদি মিসর সীমান্তে হাজির হয় 
তবে তার জন্য মিসর তার সীমান্ত 


দূরে থাক, যুদ্ধের স্বপ্ন দেখাই 
বিস্ময়কর । ইসরাইলের বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ের অর্থ, নিরস্ত্র হাতে হিংস্র 
বাঘের সামনে দীড়ানোর মতো 
ব্যাপার । এমন অবস্থায় হামাস যে 
অসীম বীরত্বের প্রমাণ দিল সেটি 
বিস্ময়কর । পাশ্চাত্যের কাছে হামাসের 
মূল অপরাধ, গাজার জেলখানায় স্রেফ 
খাদ্যপানীয় নিয়ে তারা খুশি নয় । তারা 
চায় পূর্ণ স্বাধীনতা । সেজন্য তারা 
লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছে । আর 
হামাসের সে প্রতিরোধের লড়াইকে 
বলা হচ্ছে সন্ত্রাস। হামাসের বিপুল 
ক্ষয়ক্ষতি হলেও এ যুদ্ধে হামাসের 
বিনাশ হচ্ছে না। এতেই হামাসের 
বিজয় । বরং এ হামলার ফলে 
প্রচণ্তভাবে বাড়বে তাদের শক্তি | কারণ 
রক্তের বিনিয়োগ কখনোই ব্যর্থ হয় 
না। ঈমানদারের সে বিনিয়োগ নামিয়ে 
আনে আল্লাহর রহমত । অতীতে 
শহীদের রক্ত কোথাও হারিয়ে গেছে 
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শহীদের রক্ত উমানের 
মিটি ঘটায় মুসলিম উম্মাহর 


কারবালা কি বাদ।' অর্থ: প্রতি 
কারবালার পরই ইসলাম জিন্দা হয় । 
তাই যেখানে কারবালা নেই সেখানে 
বিজয়ী ইসলামও নেই। প্রকৃত 
ঈমানদার গড়ে উঠার উর্বর ক্ষেত্রও 
নেই। 


জিহাদের বল ও বিজয়ের পথ 
ইসলামের বড় ইবাদত ট হলো 
জিহাদ । এ ইবাদত ম্বমিনের জীবন 
থেকে সব চেয় বড় বিনিয়োগ চায় । 
ফলে ফজিলতও বিশাল । মুমিনের 
জীবনে তাকওয়া গভীরতা পায় তো 
ইবাদতে তার বিনিয়োগের ভিত্তিতে । 
সে তাকওয়া থেকে বিপ্রব আসে 
চরিত্রে । অতীতে মুসলমানগণ নৈতিক 
বিপ্রব, সামরিক বল এবং সে সাথে 
বিজয় পেয়েছে জিহাদের বদৌলতেই । 
তাই যেখানে জিহাদ নেই, সেখানে 
যেমন বিজয় নেই, তেমনি নৈতিক 
বিপ্লব এবং গৌরবও নেই । ইসলামের 
প্রাথমিক যুগে যত রক্তক্ষয়ী জিহাদ 
হয়েছে তত জিহাদ আর কোন সময়ই 
হয়নি । তাই সে সময় ঈমান সৃষ্টিতে 
প্রচন্ড উর্বরতা পেয়েছিল আরব ভূমি । 
শতকরা ৭০ ভাগের বেশি সাহাবী 
সেদিন শহিদ হয়েছিলেন । তাদের 
রক্তদানে সেদিন প্রচন্ড ভাবে বেড়েছিল 
মুসলমানের ঈমান ও তাদের সামরিক 
শক্তি । তাই লাগাতর জিহাদে মুসলিম 
উম্মাহ শক্তিহীন হয় না, বরং শক্তিশালী 


হয় । তাতে বাড়ে মানুষের 
সংখ্যা । বাড়ে ন্যায়নীতি ও সভ্যতা 
অথচ জাতিয়তাবাদী, বর্ণবাদি বা 


রাজাবাদশাহর যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি 
হলেও সেখানে ঈমান বাড়ে না 
ন্যায়নীতি এবং সভ্যতাও বাড়ে না 
এমন যুদ্ধে মানুষ বরং বেশি সন্ত্রাসী ও 
পশুচরিত্রের অধিকারী হয়। ফলে 
একাত্তরে বাঙালীদের জাতিয়তাবাদি 
যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি হলেও তাতে 
সুনীতি বাড়েনি। নৈতিক বিপ্রুবও 
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আসেনি । বরং বেড়েছে দুর্নীতি ও 


বিশ্বশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার 


সন্ত্রাস । বেড়েছে পশুচরিত্র । ফলে 


মিত্ররা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 


দেশটি দুরীতে লাগাতর বিশ্ব- 
শিরোপাও পেয়েছে। 


অধিকাংশই শিশু । বিধস্ত হয়েছে বিপুল 
সংখ্যক বাড়ীঘর, অফিস-আদালত, 


যেভাবে মুসলিম শক্তির আবির্ভাব 
ঘটেছিল সে পথই ধরেছে হামাস । 


অতীতের তুলনায় আজকের মুসলিম 


আর সে পথেই বিস্ফোরণ ঘটেছে 


ভূমিতে জিহাদ যেমন দুর্লভ, তেমনি 
দুর্লভ হয়েছে ঈমানদার মুসলমানের 


ইসলামি শক্তির | হামাস ইতিমধ্যেই 


এমনকি হাসপাতাল | কিন্তু তাতে 
ইসরাইলের বিজয় জুটেনি | রক্ত আজ 
বিজয়ী হতে যাচ্ছে ইসরাইলের ট্যাংক- 
কামান, এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ও শত শত 


সে শক্তির প্রমাণ রেখেছে । অতীতের 


সংখ্যা । দেশে দেশে মুসলিম উম্মাহর যুদ্ধে 


আজ এক প্রচণ্ড ঈমান ও 


মিসর, জর্দান ও সিরিয়ার 


টন বোমার ওপর । বিশ্বের ১২০ কোটি 
মুসলমান যেখানে দেশে দেশে 


সম্মিলিত বাহিনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে 


আত্মসমর্পনের ইতিহাস গড়ছে, গাজার 


তাকওয়া শৃণ্যতা | এরূপ ঈমানশুণ্যতা 
ও তাকওয়া শৃণ্যতার কারণেই 
বাংলাদেশের ন্যায় প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
দেশে ইসলামের শক্রশক্তি আজ 


৭ দিনও টিকতে পারেনি । আর 
লড়ে যাচ্ছে দীর্ঘ ২০দিন ধরে। 


১৫ লাখ মানুষ সেখানে সৃষ্টি করলো 
সংগ্রামী সাহসিকতা ও বিজয়ের এক 
গৌরবজনক ইতিহাস । আজকের 


হামাসের ভয়ে ইসরাইলের টাংকগতলো 


ক্ষমতাসীন । সেসব দেশে আজ 


মুসলমানদের সামনে গর্ব করার বিষয় 


এখনও গাজার অভ্যন্তরে ঢুকতে 


পরাজিত হলো আল্লাহর বিধান 


পারেনি । ঢুকতে গিয়ে তিরিশ জন 


“শরীয়ত? । আফগানিস্তানের 
মুসলমানেরা বিপুল রক্তের বিণিয়োগ 


সৈন্যকে তারা হারিয়েছে । হামাসের 
রকেট নিক্ষেপ বন্ধ করতে ইসরাইল 


করেছে আফগানিস্তানে । ফলে বেড়েছে 


যুদ্ধ শুরু করেছিল । কিন্তু সেটিও বন্ধ 


ঈমানের প্রচণ্ততা, সে প্রচণ্ডতায় 


করতে  পারিনি। এটি সত্য, 


পরাজিত হয়েছে এককালের বিশ্বশক্তি 
সোভিয়েত রাশিয়া । আর আজ 
সেখানে পরাজিত হতে যাচ্ছে আরেক 


ফিলিস্তিনীদের বহু ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তক্ষয় 
হয়েছে । এ অবধি মৃত্যু হয়েছে এক 
হাজারের বেশি ফিলিস্তিনীর | এর মধ্যে 


সামান্যই । 

হামাসের কৃতিত্ব, মুসলমানদের 
উপার্ধপরি পরাজয় ও অপমানের মাঝে 
তারা বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাচ্ছে। 
আগামী দিনের মুসলমানেরা এ নিয়ে 
বহুকাল গর্ব করতে পারবে । সে সাথে 
শিক্ষণীয় উৎসাহও পাবে । হামাসের 
অমর কীর্তি এখানেই । 


তাহের চৌধুরি বিদ্ডিং, বরকীর্নীপি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙী বাজার, চান । 


আবামিক| অনাবামিক|ডে-কেয়ার 


ভ রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধমীয়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

৬ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ। 

ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার ভান্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা। 


১লারমজান+১৪৩ঞোহিঃ 
২৯ শেজুন7২০১৪ই৫ 


ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 
ভ গরীব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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ড. গুলশান আরা 


নজরুল ইসলামের আর্থিক দুরাবস্থার 
খবর প্রায় সর্বজন বিদিত | আমরা 
জেনেছি কী নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন 
কেটেছে তার। শৈশব-কৈশোরের 
সোনালি দিন অতিক্রমের আগেই তিনি 
দুখু মিয়া । দুঃখের আগ্তনে পোড়া 
স্বর্ণপ্রতিভা নজরুল | আত্মজীবনী লিখে 
যেতে পারেননি তবে চিঠি পত্রে, 
প্রবন্ধে, অভিভাষণে নানাবিধ রচনায় 
ধরা পড়েছে তার দারিদর্ট নিম্পেষিত 
জীবন । 

হুগলি এবং কৃষ্ণনগর থেকে লেখা চিঠি 
পত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সময়ের কষ্ট 
দিনের কথা । ১৬-০৭-২৫-এ 
মাহফুজুর রহমান খানকে লিখেছেন, 
“বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাকলে 


কবিপুত্র বুলবুলের জন্মের পর ৯-১০- 


আমার শরীর আজ যথেষ্ট দুর্বল । জ্বর 


২৬ তারিখে কয়েক জনকে চিঠি লিখে 


আর আসছে না। নানান চিন্তায়, 


জানিয়ে ছিলেন সুখবরটা । তাদের 
মধ্যে শ্রী ব্রজবিহারী বর্মণ লিখেছেন, 


বিপদে মন বা মস্তিক্ষ স্তির নাই__যা 
আসছে কলমে লিখে যচ্ছিল । সওগাত 


“... টাকার বড্ড দরকার | যেমন করে 
পার পচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ 


হতে কিছু নিতে আমার কষ্ট হয়। 
আপনি এটা খণ মনে করে দেবেন । 


মনি অর্ডার করে পাঠাও । তুমি ত সব 
অবস্থা জান | বলেও এসেছি তোমায় | 


আমার বই-এর দাম হতে এ ঝণের 
টাকা কেটে নিবেন |... যদি আপনার 


এরপরের অবস্থা আরো করুণ। 


কষ্ট নায় হয় তাহলে গোটা বিশেক 


সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন 
জানাচ্ছেন, “১৯২৬ সালের ৩০ 


টাকা পাঠালে বড় উপকৃত হতুম । 
গোপাল দা একশ" টাকার সব টাকা 


ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর. থেকে নজরুল 
আমাকে একটি চিঠি লেখেন । নানা 
দুঃখ-দুর্দশায় ডুবে থাকায় তিনি চিঠিটা 


দেননি । চিঠি লিখে উত্তর পাইনি | ও 
টাকাটা এলে আপনাকে ব্ব্রিত করতাম 
না লিখে । গোপাল দা সে কিছু বলবেন 


স্থিরভাবে লিখতে পারেননি ' নজরুল 
ইসলাম নাসির উদ্দিনকে লিখে ছিলেন, 
'আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন 


পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে । বড্ড দরকার 


জীবনের জোয়ার-ভাটা দেখছি শুধু । 


পড়েছে টাকার । আদায় না হয়ে 
থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ 1 


মন বড় খারাব তাই এখন । ... 
আপনাকে অধিক লেখা নিম্প্রয়োজন । 


না যেন। এখানেও তাই অনেক খণ 
হয়ে গেছিল-_ টাকা পেলেই কিছু কিছু 
করে ধার শোধ দিতে হয়। অন্য 
পাবলিশারের কাছেও টাকা পাচ্ছিনে 
চিঠি লিখে, লেখার দামও পাচ্ছ নে__ 
যেখানে যেখানে পাবার কথা । 
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আপনাকে আমি অসঙ্কোচে সব কথা 


'আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং 


লিখলাম বলে আপনার হাতে না 
থাকলে ব্বিত হবার কোন দরকার 
নেই । আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত 
হবো না। এ “নিতনাই'-এর সমস্যা 


চারিদিক দিয়ে এত ব্ব্রত হয়ে পড়েছি 


নাসির উদ্দিন এবং মইনুদ্দীন চিন্তা- 
ভাবনা করে ঠিক করলেন, তারা 


যে, এবার বুঝি সামলানো দায় হবে 


নজরুল সাহায্য রজনী করবেন | কবি 


এই ভেবে ছিলুম প্রথমে । অবশ্য 
সামলে যে উঠেছি তা-ও নয় । নিত্য 


আর্থিক কষ্টে মুষড়ে পড়ে খান 
মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনকে লিখলেন, “... 


পূরণ করতে হবে এবার কলকাতা 
গিয়ে । 


অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায় আরো 
দুর্বল করে তুলেছে । এখনও বাড়ি 


উক্ত চিঠি পেয়ে নাসির উদ্দিন কবিকে 
কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন । টাকা পেয়ে 


ছেড়ে বেরোবার সাধ্য নেই । আমি 
শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু 


নাসির উদ্দিনকে ধন্যবদ জানিয়ে 
নজরুল লেখেন, “আমার এই দুর্দিনে 
আপনার প্রেরিত টাকা ক'টি খোদার 
রহমতের মতই আমার ঘরে এসে 
পৌছল । শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে 
লিখেছেন, 'আজ আর জ্বর আসেনি 
জ্বরের এটা ছেড়ে যাওয়া, না জিরিয়ে 
নেওয়া বুঝতে পারছি না ।' 
এ সময়ে নাসির উদ্দিন, খান মোহাম্মদ 
মঈনুদ্দীন ছাড়াও কলকাতায় আরো 
কয়েকজনকে তার সেখানকার অবস্থা 
জানিয়ে চিঠি লেখেন। তারা কেউ 
ছিলেন তার বইয়ের প্রকাশক, ছিলেন 
পত্রিকার মালিক বা সম্পাদক 
দিতেন না বলে তিনি নিজের দুঃখ- 
কষ্টের কথা জানিয়ে পত্র লিখতে বাধ্য 
হয়েছেন । 
নজরুলের 


কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক 
বর্মণকে ২০ ডিসেম্বর 
১৯২৬ তারিখে লেখেন, “আজও আমি 
শয্যাগত । বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগেরও 
অন্যান্য চিন্তার জলায় । চিন্তার মধ্যে 
অর্থ চিন্তাটাই সব চেয়ে বড় | কী করে 
যে দিন যাচ্ছে আল্লাহ জানেন । 
তোমার প্রেরিত পনের টাকা পেয়েছি । 
পঁচিশ টাকা চেয়েছিলাম । অবশ্য 
তোমারও বিপদ-আপদের কথা 
শুনলাম । আরও যদি পাঠাতে পার 
আমার এ দুর্দিনে বড় উপকৃত হবো । 
. ২৬ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ কালি-কলম 
পত্রিকার মুরলীধর বসুকে লিখলেন 
তার কষ্টের কথা: “তোমার চিঠি যখন 
পাই, তখন আমি বিছানা-সই হয়ে 
পড়ে আছি । তাই উত্তর দিতে পারিনি । 
প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বরে ভুগে আজ 
দিন চারেক হলো ভালো আছি । 


জুরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতিই 
করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি 
করলে । হ্যা, ৬৪116 
9170০1191011700-এর কী কতদুর 


গজলের সুরে । তার কয়েকটা 


করলি জানাবি । যত তাড়াতাড়ি হয় 


সওগাতে দিয়েছি । দুটো তোমার কাছে 


তত ভালো আমার পক্ষে । কেননা, 


বঙ্গবাণীতে দিয়ে আমায় 


আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে 
উঠছে । আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে কি 


অন্যসব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় 


পারবি নে? 


আমার কবিতার জন্য, একথা ওদের 
বলো। গান দুটি পেয়েই যদি ওরা 
টাকা দেয় তাহলে আমার খুব উপকারে 


নাসির উদ্দিন লিখেছেন, “এর আগে 
বহু অভাবের মধ্যে থেকেও নজরুল 
কোনদিন এমনভাবে আর্থিক সাহায্যের 


লাগে । আমাদের আর মানইজ্জত রইল 


জন্য কারো কাছে অনুরোধ জানাননি । 


না, মুরলী দা! অর্থাভাবে বুঝি 
মনুষ্যত্বকে কেড়ে নেয় শেষে 1... 

১১ মাঘ, ১৩৩৩-এ মুরলী ধর বসুকে 
পুনরায় জানালেন, “কলকাতা গিয়েই 
জ্বরে পড়ি । অবশ্য যেতে হয়েছিল 
পেটের জ্বালায় । কল্লোলে গিয়ে 


আজ তিনি কতটা বিপদগ্রস্ত হয়ে এ 
কাজ করতে বারবার তাগিদ দিচ্ছেন, 
তা অনুধাবন করে আমরা মর্মাহত 
হলাম ।' 

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসের ১২ 
তারিখে শ্রীমনে মহফুজুর রহমান খান 


সেখানেই শয্যা নিই জ্বরে । তারপর 


কল্যাণীয়েঘুকে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত 


সওগাত অফিসে গিয়ে তিনচার দিন 
আর উঠতে পারিনি ।... ভয়নক দুর্দিন 
আমার এ বছর । 


দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, এক এক 
সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব 
করি যে, কত বিরাট সম্ভাবনার আশা 


এ সময়ে তিনি তার বইয়ের অন্যতম 
প্রকাশক বর্মণ পাবলিশিংয়ের 


আমার অভাবের আওতায় খর্ব হয়ে 
গেল ॥ 


ব্রজবিহারীকে লেখেন, আমি বড় 
বিপদে পড়িয়াছি। প্রায় প্রত্যহ ষড়ি 
ভবাবৎ আসিতেছে । গোপালের টাকা 


আমরা অপার বিস্ময়ে লক্ষ করি অভাব 
নজরুলকে কখনও র 


পাঠাইবার কথা ছিল । আজও টাকা 
পাঠাইল না । বাড়িতে একটা পয়সাও 


সালে নজরুল এইচএমভিতে যোগদান 
করেন এবং গীতিকার, সুরকার, 


নাই । তুমি পত্রপাঠ মাত্র অন্তত কুড়িটি 
টাকা পাঠাও । নিইলে বড় মুশকিলে 
পড়ব । বাজার খরচের পর্যন্ত পয়সাও 
নাই। বহু দেনা করেছি, আর টাকা 
পাওয়া যাবে না ধার । 


প্রশিক্ষক হিসেবে ত্রিশ দশকের প্রধান 
প্রচার মাধ্যমের সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ 
সঙ্গীত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন 
রোজগার বেড়ে যায় অনেক গুণ | গান 
লিখে প্রচুর টাকা আয় করেন, হলে কি 


কৃষ্ণনগরে কবি নজরুল ভয়াবহ 


হবে আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও করেন 


আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন 


প্রচুর। ফলে যাহা বাহান্ন-তাহাই 


পরিবার-পরিজন নিয়ে মাঝে মাঝে 


তেপান্না। আবার খণভারে জর্জরিত 


অনাহারে দিন কাটছে, শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য তিনি শয্যাশায়ী 


হয়ে পড়েন দুখি নজরুল | কবির ছিল 
গাড়ি চড়ার শখ । সওগাত অফিসে 
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আসতেন ট্যাক্সিতে করে ভাড়া দিতেন 


সেজন্য রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 


সম্পাদক নাসির উদ্দিন। নজরুলের 


খান কয়েক রিজার্ভ কামরাই শুধু নয় 


হাতে টাকা আছে জেনে মোটর 
কোম্পানির এক দালাল পরামর্শ দিলো 
কিস্তিতে গাড়ি কেনার । দালালের 
কথায় মুগ্ধ হয়ে গাড়ি কেনার জন্য 
উতলা হলেন । কিনে বসলেন ছয় 


তৈজসপত্র বোঝাই হয়ে সাথে 
“ওয়াগণ” পর্যন্ত যেতো । ফলে এক 
এক যাত্রায় কবিকে স্বাভাবিকভাবেই 
বেশ মোটা রকমের খরচান্ত হতে হতো 
ও ধার কর্জের কবলে পড়তে হতো । 


সিলিন্ডারের অতিসুন্দর 'ক্রাইসলার' 


তা ছাড়া সবসময় পোষ্য, অতিথি 


গাড়ি। দাম নয় হাজার টাকা । 


অভ্যাগত মিলে তার বাড়িতে অতিরিক্ত 


সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাব যিনি 


লোকজনের ভীড় লেগেই থাকতো; 


কোনদিন রাখতে পারেননি তিনি 


এতে তাকে এক বিরাট পরিবারের 


দেবেন মাসে মাসে কিস্তির টাকা? 


খরচ বহন করতে হতো | অথচ নিজের 


সময়মত কিস্তি পরিশোধ করতে না 


পরিবার বলতে ছিল মাত্র দুটি নাবালক 


পারায় কোম্পানি তার শখের গাড়িটা 
নিয়ে নিল! 
শুধু কি গাড়ি গেল? কবির জীবনে 


ছেলে স্ত্রী ও শাশুড়ি” নজরুলের 


করলাম, আপনি নিজের গাড়িতে 
প্রমোদন তো? ড. মুখার্জির সঙ্গে 
আপনিই যান । আমি সানি নিনিকে 
নিয়ে তাদের জামা-কাপড় কিনতে 
“কমলা লয়*-এ যাচ্ছি । 

১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ এই সময়টাতে 
নজরুলের জীবনে সবচে বেশি 
রোজগাড় করেছেন, এই দশকেই তার 
পুস্তকের স্বত্ব সবচে বেশি পেয়েছেন 
আবার এ সময়েই তিনি কঠোর শর্তে 
চার হাজার টাকা খণ নিয়েছেন 
প্রমীলার চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত 
খরচ করে খণভারে জর্জরিত হয়ে 
পড়েন কবি। উপায়ান্ত না দেখে 


শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের দেখাতে 


কলকাতার নাম করা গলিসিটর শ্রী 


চাইতেন তার মেয়ের মুসলমানের সঙ্গে 


নেমে এলো আরেক অভিশাপ । অসুস্থ 


বিয়ে হলেও কত সুখে আছেন তারা । 


অসীম কৃষ্ণ দত্তের কাছ থেকে চার 
হাজার টাক ধার নেন, সুযোগ বুঝে 


হলেন প্রমীলা নজরুল | মারাত্মক 


আর এই অভ্যাস ত্যাগ করা তার পক্ষে 


পক্ষাঘাতে আক্রান্ত প্রমীলা । স্ত্রীর 
চিকিৎসার জন্য প্রচুর খরচ করে দেনায় 


অসীম দত্ত কঠিন শর্ত জুড়ে দেন 


সম্ভব হয়নি, সে নজিরও তিনি 
রেখেছেন । 


টাকা ধার নেয়ার সময় কাজী নজরুল 
ইসলাম ও স্ত্রী অসীম কৃষ্ণ দত্তের মধ্যে 


জর্জরিত হয়ে পড়েন | ছোটখাটো বহু 
দেনা-চড়া সুদের দেনাও ছিল । সুফী 
জুলফিকার হায়দার জানাচ্ছেন, টাকার 
অভাবে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হতো 
যে, কবিকে প্রায়ই নানান জনের কাছ 
থেকে ধার করতে হতো । তাকে 
কাবুলিঅলার কাছ থেকে কয়েক বার 
টাকা ধার করতে হয়েছে । তিনি 
কাবুলিঅলার কাছ থেকে মোটা সুদে 
কোন কোন দফায় দু'হাজার টাকা 
পর্যাপ্ত ঝণ গ্রহণ করেছেন এবং এজন্য 
মাসিক দু'শ" টাকা করে সুদ, বছরের 
পর বছর ধরে দিয়েছেন 1 

তিনি আরো লিখেছেন, “কবি নজরুল 
ইসলাম মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন 
প্রাণবান ও হৃদয়াবেগে উচ্ছল, তেমনি 
বৈষয়িক বুদ্ধিতে ছিলেন একেবারেই 
অপরিপক্‌ ও বেহিসেবী ।... কবির 
মতোই দরাজ ছিল এবং দরাজ হাত 
ছিল তার শাশুড়ির | ...কবির আর্থিক 
সচ্ছলতার দিনে কবি তার স্ত্রী-শাশুড়ি 
এবং শ্বশুরকুলের অনেকে হাওয়া 
বদলাবার জন্য পশ্চিমে দিল্লি, আগরা, 
বোম্ষে, দেরাদুন, হাজারীবাগ, মধুপুর 
এসব স্থানে বিভিন্ন সময় যেতেন । 


নজরুলকে চিকিৎসার জন্য মধুপুর 
নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
টাকার ব্যবস্থা হবে ধার দেনায় । 
জোগাড় করে দেবেন ড. মুখার্জি । 
সুফি জুলফিকার হায়দার লিখেছেন, 
“এমন সময় আমাকে 
ডাকলেন । আমি তার কাছে গেলে 
তিনি বললেন, বাবা হায়দার সানি, 
কিনে দেবার জন্য, তাদের জামা 
কাপড়ও কিছু দরকার । 

“আমি রীতিমতো বিরক্তির সাথেই 
বললাম, আজ রাতে দাদা মধুপুর 
যাচ্ছেন ঠিক হলো । যাবার টাকা নেই, 
টাকা আনতে যেতে হচ্ছে ড. মুখার্জির 
সাথে । এখন ওদের জামা-কাপড় 
কিনতে হবে! টাকাই বা কোথায় আর 
সময়ই বা কোথায়? আমি ঠিক বুঝতে 
পারছি না। মাসীমা বললেন, ওদের 
দুটো রেইন কোট আর জামা কাপড় 
কেনার মতো টাকা আমি যে করেই 
হোক তোমাকে দিচ্ছি। তা নইলে 
নুরুর মধুপুর যাবার বেলায় ওরা 

রকরবে। 


যে দলিল সম্পাদিত হয় তাতে শ্রী 
দত্তকে এ ক্ষমতাও দেওয়া হয় যে, 
সুদে আসলে তার সমস্ত টাকা শোধ না 
হওয়া পর্যন্ত গ্রমোফোন কোম্পানি 
লিমিটেডের নিকট হতে নজরুলের 
পাওনা সমস্ত টাকা সোজাসুজি তিনিই 
পাবেন । দলিলে শুধু এটাই একমাত্র 
শর্ত নয়, নজরুলের ৩৭ খানা পুস্তকও 
এই খণের জন্য দত্তবাবু বন্ধক 
রেখেছেন। এই কারণে নজরুলের 
কিছু বইয়ের ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। 
চিরতরে হারিয়ে যায় তার বহু গান- 
কেননা নজরুলের এমন অনেক গান 
ছিল যা পুস্তকে ছাপা হয়নি । রেকর্ড 
করা হয়েছিল গ্রামোফোন কোম্পানির 
রেকর্ডে । সেই গানগ্তলো এখন আর 
পাওয়া যায় না। এই দলিল 
সম্পাদনের কিছুকাল পরে নজরুল 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, কথা 
হারা জ্ঞান হারা হয়ে যান কবি । কিন্তু 
টাকা শোধ হবার পর দলিলখানা 
ফেরত দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেননি অসীম কৃষ্ণ । 


“অগত্যা আর কি করা যায়ঃ আমি 
নাসির উদ্দিন সাহেবকে জিজ্ঞেস 


যখনই তার জীবনে অর্থবিত্ত এসেছে, 
সাথে এসেছে বিপদের অশনিসংকেত । 
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শত বিপদের মধ্যেও তাকে লিখতে 
করতে হয়েছে নতুন নতুন রাগ 
রাগিনী। 


গেল কবির | ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই 


উদ্দেশ্য তাদের সফল করেছে- অর্থ 


মস্তিক্ষ বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হলেন যা 
আর ভালো হলো না এবং প্রকৃত পক্ষে 


দারিদর্ট তাদের দমিত করেনি, মহৎ 
করেছে । সে কারণেই নজরুলের কণ্ঠে 


তখন থেকেই শুরু হয় নজরুলের 


১৯৩৬ সালেও কবিকে কাকুতি-মিনতি 
করে শ্রী অতুলচন্দ্র দত্ত, রায় ত্যান্ড রায় 


ধ্বনিত হয়েছে, 


কঠিনতম দুঃসময় । এই দুঃসময়ের 
বর্ণনা দেবার ভাষা সত্যি বিরল ।" 


চৌধুরী, বৃকসেলার ত্যান্ড পাবলিশার 


“কবি পরিবারের তখন কি যে দুরাবস্থা! 


“হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছে মহান! 
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান 
কন্টক-মুকুট শোভা | দিয়াছ, তাপস, 


তা এই ঠিকানায় লিখতে 
হয়েছে টাকার জন্য | 
“প্রিয় অতুল বাবুল, 
আজ সীতানাথ রোডেই একখানা বাড়ি 


এক বিভীষিকাময় জীবনযাপন করছেন 
সব সদস্য মিলে । নিজে উন্মাদ রোগে 
শয্যাশায়ী 


অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস; 
উদ্ধত উলঙ দৃষ্টিঃ বাণী ক্ষুরধার, 
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার ॥ 


পেলাম | এঁটেই হবার পনের আনা 


দুঃখ-কষ্ট-দারিদর্কে জয় করার নামই 


ভাড়া বাকিপড়ায় 


সম্ভাবনা | ভাড়া ৫৫ কি ৬০ । সন্ধ্যায় 


তৎপর | কেউ কেউ উঠিয়ে দিয়েছে 


ঠিক হবে । সেই সময় এক মাসের 
ভাড়াও অগ্রিম দিতে হবে । আপনাকে 
কাল একশ' টাকা হাওলাতের কথা 
বলেছিলাম । অনুগ্রহ করে চ-রি হাতে 
একশ" টাকা দেবেন ।...? 


বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে 


জীবন | রবীন্দ্রনাথও তাই উচ্চারণ 
করেন, 

“জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্রনয় |... 


বিভিন্ন জনের কাছে, বিভিন্ন ট্রাস্টের 


চিনিলাম আপনারে 


কাছে লিখে যাচ্ছেন সাহায্যের জন্য 


আঘাতে আঘাতে 


কেউ দিচ্ছেন, কেউ দিচ্ছেন না 


'হাতে টাকা ফুরিয়ে গেছে, আপনি 


বেদনায় বেদনায়; 


প্রমীলা অত্যন্ত ধৈর্য এবং সহনশীলতার 


সত্য যে কঠিন, 


টাকা না দিলে বাড়ি ভাড়া নিতে পারব 
না। আশা করি, এ উপকারটুকু 
করবেন বন্ধুর দুঃসময়ে |" 


সঙ্গে মোকাবেলা করেন এই দুঃসহ 


পরিস্থিতি । 


কঠিনেরে ভালোবাসিলাম 
সে কখনো করে না বঞ্তনা । 


ংলা সাহ্যিত্যের দুই মহান কবির 


“অতিরিক্তি পরিশ্রম পুত্রশোক-্ত্রী 


দুরাবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে এই 


দুরারোগ্য ব্যক্তির জন্য সীমাহীন চিন্তা 
অর্থসঙ্কট কবিকে দিশেহারা করে 


সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া গেল যে, 


তাই নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে 
বলতই হয়: 
চিরদিন কাহারো 


অর্থকষ্টকে পদদলিত করে তারা নিরন্ত 


তুলল । মন ও মাথা এই চাপ সহ্য 
করতে পারল না, মস্তি বিকার হয়ে 


সমান নাহি যায় । 


র ছুটে চলেছেন সামনে সাফল্যের স্বর্ণ 
শিখরের চুড়া স্পর্শ করতে । মহৎ 


আজিকে যে রাজাধিরাজ 
কাল সে ভিক্ষা চায়॥ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


তিল ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী সম্পর্কে 
আরববিশ্বের প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা শায়খ 


শুয়াইব আল-আরনাউত (েহ.)-এর প্রামাণ্য মন্তব্য 


মূল: মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসির আবদুল্লাহ 


/বিগত শতকের (১৩৩২-১৪২০হি. ক ১৯১৪-১৯৯৯ খি.) শায়খ নাসির্দীন আল-আলবানী (রহ.) 
ছিলেন আরববিশ্বের একজন বিখ্যাত ধমর্তত্ববিদ । শৈশবে তার পূর্বপুরুষগণ মাতৃভূমি আলবেনিয়া থেকে হিজরত 
করে সিরিয়ার দামেশকে এসে অধিবাস স্থাপন করেন এখানেই শায়খের শিক্ষা, দীক্ষা, ভ্ঞানচর্চা ও রি 


পরবতীর্কালে তিনি মদীনা ইসলামি ২৬ 79১/ সপ বিশ্ববিদ্যালয়সহ 
শিক্ষানিকেতনে কৃতি ছাত্ররপে টা নার স্ আলো হড়িয়েছেন । তার নির্বাচিত 


ও পছন্দের বিষয় ছিল হাদীসশাস্ত । যৌবনের শুরু থেকে জীবনসফরের 
শেষ অবধি এ বিষয়ের সজেই ছিল তার নিবিড় মিতালী । জ্ঞানের 
অন্যান্য শাখায় তার পারদশির্তা এরই নির্যাস বা সুফল বলা যায় । 
গবেষণা ও অনুসন্ধানে কিছু নিজস্ব অভিমত ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার 
কারণে তিনি অনেক জ্ঞানসাধকের সমালোচনার লক্ষ্যবস্ততে পরিণত 
হয়েছেন বারবার । বরর্মান বিশ্বের বিখ্যাত গবেষক শায়খ শুয়াইব 
আরনাউত সেসব সমালোচকের কাতারে অন্যতম । তিনি নিজেও 


আলবানী গোব্রভুক্ত এবং থেকে তার পরিবারও 
সিরিয়ায় হিজরত করেছে । শায়খ আলবানীর সাথে তার গোষ্ঠীগত 
সম্পর্ক বেশ মজবুতই আছে । নিউ কিছুদিন আগে শায়খ আরনভিতের 
এক শিষ্য শায়খ ইবরাহীম জিবাক | তার জীবন ও জ্ঞানচর্চায় বিশেষ 
অবদান সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রি সম্পাদনা করে । গ্রন্থটির নাম: 


/০]| 922 3 ৯৩৫৩ ৮ ৮৮ ও ০০৮ 2৮৪০৭ অলপ শি] ৮১০০ ৬০০। ॥ আরব বিশ্বের মর্যাদাশীল বিখ্যাত 
প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল বাশায়ির আল-ইসলামিয়া, বয়রূত থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে । এ গ্রন্থের একটি 
অংশে শায়খ আলবানীর জ্ঞানগবেষণা বিষয়ে তার (শায়খ শুয়াইব আরনাউত) সমালোচনামূলক কিছু অভিমত 
নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । জ্ঞান ও গবেষণা-জগতে মতপার্থক্য আদৌ অপরিচিত কোনো বিষয় নয় কিন্তু 
“মতবিরোধের শালীনতা" বজায় রাখা মাজির্ত, পরিশীলিত, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুগ্ রেখে সুন্দর পন্থায় 
ভিন্নমতের প্রকাশ ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিমিতবোধসম্পন্ন জ্ঞানীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল সবসময় । 

শায়খ আরনাউতের বক্ষ্যমান লেখাটি সে ধারার একটি চমৎকার নমুনা । যেহেতু শায়খ নিজেই একজন 
বড় মাপের গবেষক এবং শায়খ আলবানীর স্গোত্রীয় । শায়খের সাথে উঠা-বসা ও একই সঙ্গে বিভিন্ন কাজ করার 
সুযোগ লাভ করেছে । তার লেখা-ঝোকা, গ্রস্থাবলি, গবেষণাকর্ম প্রভৃতিতেও যথেষ্ট অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে 
শায়খ শুয়াইব আরনাউতের; কাজেই তার লেখার সাথে পুরোপুরি একমত না হলেও জ্ঞান ও অনুসন্ধানভিভিক 
সমালোচনাটি পাঠকের জন্য বেশ ফলপ্রসূ বলে আমরা দৃঢ়ভাবে ধারণা করতে পারি । এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গ্রন্থটি 
নির্বাচিত অংশ পাঠকের জন্য অনুবাদ করা হলো -সম্পাদক 11 
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শায়খ আলবানীর অনন্য অবদান 
এ বাস্তবতার স্বীকৃতি প্রশ্নে আমি 
মোটেও দ্বিধান্বিত নই যে, শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আলবানী একই সময়ে 
পক্ষ-বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মাঝে 
হাদীসশান্ত্র অধ্যয়ন এবং এ বিষয়ে 
অধিকতর অনুসন্ধান-গবেষণার আগ্রহ 
সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । বলা 
যেতে পারে, সাম্প্রতিক অতীতে তার 
সর্বাআক চেষ্টায় মিসর ও সিরিয়ায় 
হাদীস-গবেষণাকর্মে নতুন শক্তি, 
উদ্দ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে 
এ মহতি অবদানের জন্য মুসলমানদের 
পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ তাকে সেরা 
পুরস্কারে ভূষিত করুন! এর সওয়াব 
তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করুন; 
কিন্তু এ ময়দানের তিনিই একক 
সেনাপতি নন। তার পূর্বে মিসরের 
শায়খ রশিদ রেযা, শায়খ আহমদ 
শাকের আল-আযহারী, সিরিয়ার শায়খ 
জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, শায়খ 
মুহাম্মদ বাহজাতুল বায়তারের মতো 
মুহাদ্দিসগণ বিগত হয়েছেন । সুতরাং 
তাকে “তাকলীদ পরিহার ও হাদীসের 
দিকে প্রত্যার্বনের প্রথম আহ্বায়ক' 
বলা যায় না। কিন্তু তিনি উল্লিখিত 
পূর্বসূরিদের মার্জিত ও গ্রহণযোগ্য পন্থা 
থেকে উপকৃত হননি । বরং প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে উত্তপ্ত বিরোধিতায় জড়িয়ে 
পড়েছেন । বরং তিনি তাদেরকে এ 
পথের অনুসারী বানাবার পরিবর্তে 
পরাজিত করতে বেশি উৎসাহী 
ছিলেন । ফলে মুসলমানদের বিভক্ত 


ছিলো হাদীসের শুদ্ধতঘা ও বা ষাটটি বছর ব্যয় করেন । এ ক্ষেত্রে 

নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে তিনি যে তিনি শীর্ষ মুহাদ্দিসগণের সমান মর্যাদা 

ফলাফল তুলে এনেছেন এ অবদানকে আলবৎ অর্জন করেছেন। অর্থাৎ 

অনুসৃত শীর্ষ ইমামদের সমতুল্য বলে বরাবরের মতোই তার বেলায়ও 

স্বীকৃতি দেয়া হোক; একইসাথে সঠিক-ভুল উভয় রকমের সিদ্ধান্ত 

বিবদমান বিষয়ে তার রায়কেই অভিব্যক্ত হয়েছে এবং এটাই 

“সিদ্ধান্তসুচক অভিমত বিবেচিত স্বাভাবিক । 

হোক । কিন্তু এ স্তরটি তিনি কিংবা 

অন্য কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভবপর এক. মতন বা মূলপাঠের 
বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া 


হয়নি। এটি একারণে যে, 
ফিক্হবিশারদ ইমামদের প্রশংসনীয় 
মতভিন্নতা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ও 
তার কর্মকৌশলে সম্পাদিত একটি 


শায়খের যে বিষয়টি আমাকে 
যারপরনাই বিস্মিত করেছে তিনি তো 


কার্কারণের অধীনে অস্তিত্ব লাভ 
করেছে । 


পরিভাষায়) নিশ্চয় পড়েছেন সেটিই 
সহীহ হাদীস যার বর্ণনাকারী থেকে 


ভেবে দেখুন! সম্মানিত সাহাবাগণ তো 
সকলেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ 
থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন তা সত্ত্বেও 
মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যেতো। 
উপরন্তু মতবিরোধপূর্ণ. যেসব 
মাসআলায় দলিল (নুসুস)-এর 
ভিত্তিতে একটি মতগ্রহণ করেছেন তা 
সাহাবা কিংবা তাবেঈনের মাঝ থেকে 
পাওয়া । ফিকহ বিষয়ে মতপার্থক্যের 
শুরু সাহাবাযুগেই হয়েছিল আর এটি 
এ বিষয়ে আল্লাহর তাআলার ইচ্ছের 
পরিণত রূপ | এর ফলেই ইসলামি 
সংস্কৃতিতে মুক্তমত ও উদারনৈতিক 
চিন্তাধারা বিস্তীর্ণ পরিসরে ব্যাপ্তি লাভ 
করেছে । যেখানে চিন্তাগত ও 
সৃজনশীল মতামতের বিস্তৃত প্রাটফরম 
তৈরি হয়ে গেছে। যদি জ্ঞানভিত্তিক 


শ্রেণীদ্ধয়ের মাঝে তুমুল দ্বন্ধ শুরু হয়ে 
গেল যাতে জ্ঞানভিত্তিক বিতর্কের 
জায়গাটি দখল করলো পরস্পরের 
প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি, বিদ্রুপ ও 
কঠোর বৈরিতা | 

আমি একথা স্বীকার করতে চাই যে, 
শায়খ আলবানী কুরআন-সুনাহর দায়ী 
বা আহ্বায়ক ছিলেন | এটি নিঃসন্দেহে 
একটি শুভ ও ইতিবাচক প্রয়াস । কিন্তু 
বিপত্তি হলো তিনি নিজের অনুসন্ধানে 
বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীসগুলোর দিকে 
আহ্বান করতেন । তার আকাজ্া 


মতপার্থক্যের সুযোগ অবারিত না 
হতো তাহলে এ বিষয়ে বড় বড় 
গ্রন্থরাজি আলোর মুখ দেখতো না। 
জ্ঞান-গবেষণার উত্তাবনী যুগ থেকে 
আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রন্থাগারগুলো 
এভাবে ভরেও উঠতো না । 


হাদীসশান্ত্র ও শায়খ আলবানী 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানীর 
(রহ.) জ্ঞানগবেষণার স্বতন্ত্র বিষয় 
হাদীসশান্ত্র। এর অধ্যয়ন, চর্চা ও 
গবেষণাকর্মে তিনি জীবনের ছয় দশক 


রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সুত্রের অবিছিনন 
ধারাপরম্পরা বিদ্যমান এবং বর্ণনাটি 
৬০ (রোগ) ও ১০ (বিরলতা) 
শ্রেণীভুক্ত নয় । কিন্ত পরিতাপের বিষয় 
হলো হাদীসের বিশুদ্ধতা-সম্পর্কিত 
সিদ্ধান্ত টানতে গিয়ে তিনি “রোগ' ও 
“বিরলতা" বিষয়ে নজর দিয়েছেন অথচ 
“মতন' বিশ্েষণে এ দুটি দিক তিনি 
উপেক্ষা করেছেন । ফলে তার মতে 
সনদবর্ণনা নিখুঁত হলেই হাদীসটি 
সহীহ বা বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হবে । ফলে 
তিনি এমন বহু হাদীসকে সহীহ বলে 
সিদ্ধান্ত টেনেছেন যার “মতন' বা 
মূলপাঠ সম্পর্কে হাদীসতত্ববিদ 
আলিমদের আপত্তি আছে । যেমন-_ 


এক. 
মিশকাতুল মাসাবীহ ও সহীহ আল- 
জামিউস সাগীরেশ্র বর্ণনা: 

. ১৫ 35503 £50191) 
“জীবন্ত কবরস্থকারীনী ও জীবন্ত কবর 
দেয়া মেয়ে উভয়ই জাহান্নামী 15 
শায়খ আলবানী এ বর্ণনাকে সহীহ 
বলেছেন । অথচ হাদীসটি কুরআনের 
আয়াত: উ৩: 8615 (আর যখন 
জীবন্তকবরস্থ মেয়ে জিজ্ঞাসিত হবে 
যে, কেন তাকে মাটিতে জ্যান্ত ফেলা 
হয়েছিল)এর সাথে সুস্পষ্ট 
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সাংঘর্ষিক | যদিও শায়খ এটার একটি 


বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে? 


ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা সন্তোষজনক নয় | 


দুই. 

সিলসিলাতুল আহাদীস_ আস-সহীহা* 

গ্রন্থে শায়খ নিয়ে বর্ণিত বর্ণনাকে 

“সহীহ' বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 
(518 পি ভু ঞ1 81) 

“নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীকে শনিবারে সৃষ্টি 

করেছেন ।? 


এ বর্ণনাকে ইমাম মুসলিমও সহীহ 
বলেছেন। সহীহ মুসলিম”-এ তিনি 
এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্ত 
হাদীসটি কুরআনে করীমের সাথে 
সাংঘর্ষিক | বর্ণনায় ইসমাইল ইবনে 
উমাইয়ার কারণে এটাকে “মালুল* বা 
সমস্যাগ্রস্তও বলা হয়েছে। কারণ 
ইসমাইল এটাকে নিমের সনদে বর্ণনা 
করেছেন: ইসমাইল আইয়ুব ইবনে 
খালিদ থেকে তিনি খালিদ ইবনে 
রাফি' থেকে যিনি উম্মে সালমার 
ক্রীতদাস তিনি হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে মারফু* হিসেবে ।' 

অথচ রাবী ইসমাইলই আবার এ- 
বর্ণনাকে ইবরাহীম ইবনে ইয়াহইয়া 
তিনি আইয়ুব ইবনে খালিদ থেকে এ- 
সূত্রে বর্ণনা করেন। আর যেহেতু 
বর্ণনাকারী সূত্র হিসেবে ইবরাহীম 
প্রত্যাখ্যাত তাই তিনি ইবরাহীমের 
নামটি গায়েব করে দিয়েছেন । ইমাম 
বুখারীও আত-তারীখুল কবীর*-এ 
ইসমাইল ইবনে উমাইয়া থেকেই 
বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন । তিনি কতিপয় 
ইমামকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, 
বর্ণনাটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) 
থেকে তিনি কা'ব থেকে প্রাপ্ত... এটিই 
অধিকতর সঠিক ৷ অর্থাৎ এটি কা'ব 
আহবার কর্তৃক বর্ণিত ইসরাইলি 
বর্ণনাভূক্ত | কিন্তু শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানী ইমাম বুখারীকে নাকচ 
করে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন যে, 
কতিপয় মুহাদ্দিস আবার কে? 
স্মরণশক্তি ও হাদীস আয়ত্ব করার 
সক্ষমতায় তারা কোন শ্তরেরঃ যার 
ফলে এটাকে আবদুল্লাহ ইবন রাফে*র 


তিনি আরও লিখেছেন, হাদীসটি 
কুরআনের সাথে দ্বান্ধিক নয়, যেমনটি 
লোকদের অনুমান ।' কিন্ত তিনি তার 
দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন 
করেননি । 
তিন. 
সিলসিলাতুল আহাদীস আস- 
সাহীহা১*-এ নিম্ে বর্ণিত বিশুদ্ধ বলে 
দাবি করেন । যা 
2০৭ শু 2 লি 22 র্ ওরা) 
4430 30: 81.205 
“আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত, 
পরকালে তাদের উপর কোনো শাস্তি 
নেই তাদের শাস্তি দুনিয়াতেই 1১১ 
হাদীসটির বিশুদ্ধতার কারণ দর্শাতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন, উম্মত" থেকে 
উদ্দেশ্য হলো: অধিকাংশ উম্মত । 


মনোনিবেশ করেছেন এবং হাদীসটিকে 
সহীহ হাদীসসমূহের বিপরীত বলে মন্ত 
ব্য করেছেন। যা (বর্ণনাকারীর 
সংখ্যাধিক্য বিবেচনায়) মুতাওয়াতির 
হাদীসের সেকল যুগে হাদীস বর্ণনার 
ধারাবাহিকতা)-এর কাছাকাছি । যার 
মর্মার্থ দীড়ায়, নিজেদের গুনাহের 
কারণে শুরুতে উম্মতে মুহাম্মদীর কিছু 
লোক জাহামামে প্রবেশ করবে পরে 
রাসূলের সুপারিশক্রমে তাদেরকে বের 
করে আনা হবে। 

যাই হোক মোদ্দাকথা হলো শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসের 
“মতন* নিরীক্ষণে পর্যাপ্ত মনোযোগ 
দিতেন না ১৩ তীর দাবি ছিল যে, 
পূর্বসূরি আলিমগণে “মতন' বা মূলপাঠ 
নিরীক্ষণের কোনো পন্থা নির্ধারণ করে 
যাননি আর সে বিষয়ে সর্বসম্মত 
কোনো রীতিও নেই । অথচ এটি বেশ 


কারণ এটি তো নিশ্চিত যে, কতিপয় 
লোক পাপের আবিলতা থেকে পবিত্র 
হবার জন্যে জাহানামে প্রবেশ 
করবেই । আমি মুসনদে আহমদের 
টীকা সম্পাদনা করতে গিয়ে এটাকে 
দুর্বল হাদীস বলেছি। আর 
হাদীসশাস্ত্বের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইমাম 
বুখারীও আত-তারীখুল কবীর গ্রন্থে 
হাদীসটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত 
করেছেন; কারণ তিনি হাদীসটির 


দুর্বল দৃষ্টিভজি। আমাদের এ 
অবস্থানের পক্ষে শায়খের গ্রন্থ 53 
2৬20 (6 26 20424 5998 যার 
বিষয়বস্তু মূলপাঠ নিরীক্ষণ (১৯ 42)- 
ই। 

বিরল ব্যতিক্রম ও 
মাঝে তফাৎ না করা 


সূত্রধারাগুলোর দুর্বলতা এবং তাতে 
'ইদতিরাব' (পরস্পর বৈপরিত্রপূর্ণ 
সেসব হাদীস যাদের মধ্যে সমন্বয় 
সম্ভব হয়নি) বর্ণনা করার পর বলেন, 
৩১03 4941 ও উপ ০০8০9 
“কিয়ামতের দিন সুপারিশ ও কতিপয় 
লোককে জাহান্নামে শাস্তি দেবার পর 
বের করে আনা বিষয়ক কিছু হাদীস 
খুবই স্পষ্ট আর বেশ প্রসিদ্ধ ৯২ 
উদ্ধৃত কথাগুলোর মূল আবেদন লক্ষ্য 
সনদের 'ইদতিরাব' বর্ণনার পাশাপাশি 
মূলপাঠেরও (মতন) বিশ্লেষণে 


আমার মতে আরো একটি আপত্তির 
জায়গা হলো শায়খ ১১, তথা বিরল 
ব্যতিক্রম ও এট ৬১৬১-এর মাঝে 
কোনো প্রভেদ রাখেন না। এ বিষয়ে 
তার অবস্থা পরবতীযুগের 
মুহাদ্দিসীনদের মতোই | অথচ ১.৫ ও 
22 ১৬) উভয় বেশ প্রসিদ্ধ পরিভাষা 
এবং মুহাদ্দিসমাত্রই সম্যক অবগত 
আছেন যে, (বিরল ব্যতিক্রম) বলা 
হয় যে বর্ণনাটি বর্ণনাকারী একাই তার 
উস্তাদ থেকে উদ্ধৃত করেন; অথচ সেই 
উত্তাদের অন্য শিষ্যদের কেউ তা 
বর্ণনা করেনি। এ-ক্ষেত্রে উক্ত 
বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, 
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আপনি শব্দটি কোথা থেকে এনেছেন? 


পূর্বযুগের বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের 


আপনার উত্তাদ থেকে বর্ণনাকারীদের 


তখন হযরত আদী বললেন, আমরা 


রীতি অনুসারে এ বিরল ব্যতিক্রম 


বড় একটি দল তো এমনটি বর্ণনা 
করেননি? 

পূর্বযুগের ইমামগণ ইমাম মুতকিনের 
“যিয়াদতে সিকাহ' বা অধিকতর 
নির্ভরযোগ্যতা তত্ব গ্রহণ করতে আবার 
'যিয়াদতে সিকাহ* ও বিরল 
ব্যতিক্রমের মাঝে পার্থক্যেরও প্রবক্তা 
ছিলেন । আলোচনার এ পর্যায়ে আমার 
হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাযি.)- 
এর একটি হাদীস মনে পড়ছে, 
হাদীসটিতে তাশাহুদের অবস্থায় 
শাহাদাত আঙুল দ্বারা নাড়ার কথা 
আছে। এ বর্ণনায় আসিম ইবনে 
কালিব থেকে স্রেফ একজন বর্ণনাকারী 
যায়িদা ইবনে কুদামা 1$8% (আঙুল 
নাড়াবে) শব্দটি উদ্ধৃত করেন 
আসিমের অবশিষ্ট শিষ্যগণ যথা 
যিয়াদ, শু'বা, সুফিয়ান আস-সওরী, 
যুহাইর ইবনে মুআবিয়া, সুফিয়ান 
ইবনে ওয়াইনা, সালাম ইবনে আবু 
আহওয়াস, বিশর ইবনে মুফাজ্জল, 
আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস, কায়স ইবনে 
রাবী, আবু উওয়ানা ও 

খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ 
আল-ওয়াসিতী ই 

(আঙুল নাড়াবে) শব্দের 
পরিবর্তে ৫ ১৮ আঙুল 

দ্বারা ইশারা করবে) 

শব্দাবলি বর্ণনা করেন। 

মুসনদে আহমদের টীকায় 

আমি এসব সূত্রের উৎসধারা 

বিস্তারিত তুলে এনেছি ।৯* 


গ্রন্থে শব্দে €%৫ (আঙুল 
নাড়াবে) শব্দকে সহীহ 
আখ্যায়িত করার কারণ 
ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, 
“তাহরীক" শব্দটি “ইশারা'র 
সাথে বৈপরিত্যব্যঞ্ক নয় | 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


তো তাদের ইবাদত করতাম না? নবী 


শব্দকে সহীহ সাব্যস্ত করার জন্য এ 
এই টীকা কী যথেষ্ট? 


বর্ণনাগ্ডলোকে “বিশুদ্ধ' এবং 
মুজতাহিদ ইমামগণের 


হাতিমের একটি হাদীস আমার মনে 
পড়ছে । তিনি যখন নবী করীম (সা.)- 
কে নিম্ন আয়াতটি তিলাওয়াত করতে 
শুনেন, 
১১১ ৩৪ (০8৩০5 ০১৩৩ ভিউ 
84। 
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ধর্মতত্ববিদ ও পুরোহিতদের প্রভু 
বানিয়ে নিয়েছে 1১৬ 
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করীম (সা.) বললেন, হ্যা তারাও 
ইবাদত করতো না; তবে এসব আলিম 
ও পুরোহিত যখন ইহুদি-খিস্টানদের 
জন্য কোনো বস্তু হালাল বলতেন তারা 
সেটা হালাল মনে করতো | আর ওরা 
তাদের জন্য কিছু হারাম করে দিলে 
এতেই তারা সেটা হারাম বলে বিশ্বাস 
করতো | এটা তাদের ইবাদত করার 
শামিল 1১? 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিথী (েহ.) 
জামে তিরমিধীতে*” দুর্বল বলেছেন । 
এটার পক্ষে কোনো শক্তিমান সাক্ষীও 
নেই। তা সত্তেও শায়খ নাসিরুদ্দীন 
আল-আলবানী তার গ্রন্থ সহীহুত 
তিরমিযী গ্রন্থে এটাকে সহীহ দাবি 
করেছেন । সিলসিলাতুল আহাদীস 
আস-সহীহা*্য তাফসীরে রূহুল 
মাআনী২ণর বরাত দিয়ে আল্লামা আল- 
আলুসী (েহ.)-কে উদ্ধৃত করেন 
এভাবে: 
3০ ক এ ৬ হি ফিও 
| 586 1565 দেখা মু 
১94০ ০১৩ উঠ ক মিিও 
০সা ৯৩ ৭৮9৮7355 
এপ এও ৪9 এ €9১৪ 
ডা 015 আভা ০ 
-৩১১০ 2৬৯ 
“এ আয়াতে সেসব ভান্ত 


মতবাদীদেরকেই যদি 
ভর্বসনা করা হয়েছে যারা 


ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর 


কিত ব ০] রব সুলের 
সুননাতকে উপেক্ষা 
করেছিল । অথচ সত্যের 


অনুসরণই ছিল অধিকতর 
যৌক্তিক ও ন্যায্য । অতএব 


তআত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
যখন কোনটি সত্য তা উদ্তাসিত হয় 


হাদীস মানুষের মাঝে নতুনভাবে 


তখন তার অনুসরণই মুসলমানদের 


ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল 


কর্তব্য হয়ে দীড়ায়। সে ক্ষেত্রে 


না। কারণ এগুলো বিস্মৃতপ্রায় এবং 


অনুসৃত ইমামের অবস্থানকে ভুল বলে 
স্বীকার করতে হবে । 

শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
উপর্যুক্ত হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে দীড় 
করিয়ে মাযহাবের ইমামগণকে 
সমালোচনার লক্ষ্যবস্ত বানালেন । এ 
বিষয়ে তার সাথে আমার আলোচনাও 
হয়েছে। আমি তাকে বলেছি, 
অনুসরণ আর মুজতাহিদ ইমামগণকে 
অনুসরণের মাঝে বিরাট তফাৎ আছে । 
কেননা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
সেসব আলিম তো আন্মাহকর্তৃক নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূৃহকে বৈধতা দিতেন অথচ 
মুজতাহিদ ইমামগণতো তাদের 
ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের 
ওপর নির্ভর করে থাকেন । তাই তো 
প্রসিদ্ধ হাদীসের ঘোষণা মোতাবেক 
ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদ যখন 
সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন তার 
জন্য দুটি সওয়াব এবং সিদ্ধান্ত ভূল 
হলেও স্রেফ ইজতিহাদের জন্য একটি 
সওয়াব রয়েছে । এমনসব মুজতাহিদ 
ইমামকে ইনুদি-খিস্টানদের 


শায়খ নাসিরুদদীন আল-আলবানী 
(রহ.)-এর কোনো প্রসিদ্ধ রীতি বা 
সুপরিচিত পন্থা ছিল না । অনেক আগে 
তিনি ইমাম সুযুতী (রহ.)-এর আল- 
জামিউল কবীর ও আল-জামিউস 
সাগীরের দুর্বল হাদীসগুলো খুঁজে বের 
করে আলাদা কাগজে লিখে নিতেন । 
এ সংগ্রহ যখন একশ" অতিক্রম 
করতো তখন তিনি পুস্তক আকারে তা 
ছাপিয়ে দিতেন । যেখানে জাল হাদীস 
ও পরিত্যক্ত বর্ণনাও পাওয়া যায়। 
আমার জ্ঞানানুগ বিবেচনায়, এসব 


এসব বর্ণনা সমকালীন লোকদের 
অনেকেরই অগোচরেই ছিল । যেমন- 
এরূপ একটি বর্ণনা আছে, 

০৮০ রি সি 2 ০এএ্ (249) 


৫৫৫০০ 


'ডালকে খাবারের তালিকায় অবশ্য 
রাখবে, কারণ তা সন্তরজন নবীর 
সম্মানিত খাবার ছিল ২১ 

এ ধরনের অনেক হাদীস তিনি 
সিলসিলাতুল আহাদীস আয-যয়ীফা 
পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার করেছেন 
এসব কথিত হাদীস বিস্ৃতির গভীরে 
তলিয়ে যাবার সুযোগ দেয়াই ছিল 
কল্যাণকর । তবে যেসব বর্ণনা 
লোকজনদের মাঝে হাদীস হিসেবে 
প্রসিদ্ধ তার অনুসন্ধান ও বিচার- 
বিশ্রেষণে কোনো আপত্তি নেই। এ 
ক্ষেত্রে তার পরিশ্রম অবশ্যই সমীহ 
পাবার দাবি রাখে এবং আমরা দোয়া 
করছি আল্লাহ তাকে এ জন্যে উত্তম 
প্রতিদান দিন! 

অনুরূপভাবে সিলসিলাতুল আহাদীস 
আস-সহীহায়ও তার সুস্পষ্ট কোনো 


পেলে 
হাদীসশাস্ত্রে তার (নিজস্ব) দৃষ্টিকোণের 
মানদণ্ডে তিনি অনুসন্ধান করে সেটা 
বিশুদ্ধ হাদীসের তালিকাভুক্ত করে 
নেন । এধরনের সব হাদীসের ক্ষেত্রে 
শায়খের কাছে হাদীসটির “বিশুদ্ধতার 
বিশ্বাস" -ই ছিল বিবেচ্য দিক (আর 
তীর অনুসন্ধানের আলোকে এটি সহীহ 
হাদীস, ব্যাস!) | আমার মতে, একটি 
গ্রন্থে সহীহ হাদীস সংকলনের জন্য 
স্রেফ এটুকু আদৌ যথেষ্ট হতে পারে 
না। উপরন্ত্ 


গো 


অনুসৃত হয়নি বরং “যখন যেভাবে করা 
গেছে" রীতিই লক্ষ করা যায়) তিনি 
যদি হাদীসগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস 
করতেন তবে তা শ্রেয়তর হতো । 


হাদীসের শ্রেণী- 

বিন্যাস ও সূত্র লোপ 

শায়খের উল্লেখযোগ্য আপত্তিকর 
বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, 
তিনি যখন সুনানে আরবাআ (সুন্নাহ 
সংকলনচতুষ্টয়) যথা- সুনানে আবু 
দাউদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে 
নাসায়ী ও সুনান ইবনে মাজাহর সহীহ 
ও দুর্বল হাদীসসমূহকে আলাদাভাবে 
প্রকাশ করেছেন তখন এর সূত্রগুলো 
বাদ দিয়েছেন। অথচ গবেষকসুলভ 
সৌজন্যের দাবি ছিল সূত্রগুলো উহ্য না 
করা । কেননা “সহীহ ও দুর্বল” হাদীস 
শনাক্তের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো সনদ 
বা সূত্রপরম্পরা । আমার মনে হয়েছে 
এর মাধ্যমে তিনি লোকদের এ 
বিষয়েই উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন যে, 
তারা যেন শায়খের অনুসন্ধানের 
ওপরই আস্থা ও পূর্ণ ভরসা রাখেন । 
তার অনুসন্ধান যে পর্যায়ে পৌছেছে 
সেটিই চুড়ান্ত সত্য এবং 
অবিসংবাদিত | 

এ ছাড়াও সহীহ ও দুর্বল হাদীসের 
মধ্যকার (শায়খের অনুসৃত) এ তফাৎ 
স্রেফ ভণিতা | হয়তো এর আড়ালে 
সুনানে আরবাআর দুর্বল 
হাদীসগুলোকে 'মুহমাল' বা দুর্বোধ্য 
(ও কোনো বিধানের পক্ষে দলিল স্তরে 
পৌছার অযোগ্য) সাব্যস্ত করার 
উদ্দেশ্য নিহিত; অথচ অনেক দুর্বল 
হাদীস সহীহ হাদীসের জন্য “সাক্ষ্য' 
হয়ে থাকে | কাজেই এসব হাদীসকে 
সহীহ হাদীসের চাইতে উন্নত পর্যায়ে 
তুলে আনা সমীচীন নয় । 

বাস্তবতা হলো, নিজেদের কিতাব 
সংকলনের ক্ষেত্রে খোদ ইমাম আবু 
দাউদ (রেহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), 
ইমাম নাসায়ী (রহ.) ও ইবনে মাজাহ 
(রহ.) প্রমুখেরও আদৌ এমন দৃঢু 
আত্মপ্রত্যয় ছিলো না। কেননা তারা 
চাইলে তো স্রেফ সহীহ হাদীসই 
সংকলন করতে পারতেন । তাই শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী 
সুনানকেন্দ্রক এ কাজটিকে আমি তার 


সেপ্টেম্বর"১৪ ______লল্।। আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


অনুত্তম কাজগুলোর সারিতে গণ্য 
করি । 


হাদীসসংক্রান্ত বিধান 
প্রসঙ্গে অন্য ইমামদের 
অভিমতগ্লোকে অগ্রাহ্য করা 
আরও একটি আপত্তির জায়গা হলো 
শায়খ যখন কোনো হাদীসকে “সহীহ' 
বলে সিদ্ধান্ত দেন তখন তার সাথে 
ভিন্নমত পোষণকারী হাফিযে হাদীসগণ 
যারা হাদীসকে “দুর্বল” আখ্যা দিয়েছে 
তাদের মতকে তিনি উল্লেখই করেন 
না। অথচ তিনি উন্লেখ করলে 
পাঠকমহল উভয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা সুযোগ 
কিন্তু মনে হয় তিনি 


গবেষণাকর্মের 
উপযুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শায়খ 
গবেষণাকর্মকে নিম্ে বর্ণিত ধারায় 
পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে 
মনে করছি । 


(রহ.)-এর২ং অনুসরণ করতে গিয়ে 
ক্ষেতের ফসলকে কেবল চার ভাগে 
সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন । ১. গম, ২. 
যব, ৩. খেজুর ও ৪. কিশমিস | কারণ 
এ চারটি ফসলের ব্যাপারে “নস' তথা 
হাদীসের সরল ভাষ্য বিদ্যমান এবং 
অন্য জিনিসগুলোকে এসবের সাথে 
(কিয়াস) তুলনা করে বিধান আরোপ 
করা যাবে না। অন্যদিকে অধিকাংশ 
ফিকহবিদ ব্যবসায়ের পণ্যে যাকাত 
ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা, অধিকন্তু তারা 
শহরের অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীকে 
উল্লিখিত খাদ্য-শফ্যের “কিয়াস” করার 
পক্ষপাতী (বিধায় অন্যান্য খাদ্যশষ্যে 
যাকাত দেয়া ওয়াজিব) । 

এখানে আমি অবাক হই এ কারণে যে, 
শায়খ এরূপ মত কীভাবে পোষণ 
করলেন! অথচ তিনি জানেন যে, 
ব্যবসায়ী তার পণ্য সিন্দুকে তালাবদ্ধ 
করে রাখেন না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত না 
হওয়ার জন্যে নিয়তই তা বদলাতে 
থাকেন । তাহলে কি এমনটি বলা যাবে 
যে, ব্যবসায়ী নিজ হাতে গচ্ছিত 
সম্পদেরই কেবল সত্াধিকারী? অথচ 
তার গুদামে বাণিজ্যিক পণ্যের চালান 
উঠা-নামা (1.98-000109) করছে । 
এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত 


১. উদাহরণ হিসেবে ব্যবসায়ের 
পণ্যের ওপর যাকাত ওয়াজিব না 


ফরজ হবার ক্ষেত্রে শরীয়তের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে তার দৃষ্টি বেশিদূর এগোয়নি । 


হওয়ার অভিমতটি নেওয়া যেতে 
পারে । তার আগে আল্লামা ইবনে 
হাযম (রহ.) আল-মুহাল্লা** গ্রন্থে এ- 
মতটি উল্লেখ করেন । ইমাম শাওকানী 
(রহ.) আদ-দুরারুল বাহিয়া্য় ও 
নওয়াব সিদ্দিক হাসান এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
আর-রাওযাতুন নাদ্দিয়া্য় ইমাম 
ইবনে হাযম (রহ.)-এরই অনুসরণ 
করেছেন। তাদের কাছে এ দাবির 


আর ইসলামি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কেও 
তিনি সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন না । 


হাদীসের মর্ম অনুধাবনে 
মুহাদ্দিসগণের পন্থা 


শায়খ মনে করেন যে, কোনো সহীহ 


করলেন যে, আপনি আমাদের 
সুবিধার্থে পণ্যসামগ্রীর মূল নির্ধারণ 
করে দিন । জবাবে তিনি বলেছিলেন 
যে, 
50125712221 28213) 
09160] 
“আল্লাহই মূল্য নির্ধারণকারী, প্রাচুর্য ও 
তা। 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
জামে তিরমিযীতে২৬ সংকলন করেন । 
এ সত্তেও মুজতাহিদ ইমামগণ “মূল্য 
নির্ধারণ'-এর প্রবক্তা । তীরা বলেন, 
নিঃসন্দেহে হাদীসটি সহীহ, যথাযথ ও 
আল্লাহর রাসূলের ফরমান; কিন্তু এটা 
“সাধারণ থেকে বিশেষায়িত ব্যতি ক্রম'- 
এর গোত্রভুক্ত | তারা হাদীসটিকে সে 
অবস্থার জন্য প্রযোজ্য বলেছেন, 
যেখানে বিক্রেতা ও ক্রেতা দু'জনের 
সমঝোতার ভিত্তিতে বিপণন কাজটি 
সচরাচর দৃশ্যের মতো ওখানে যদি 
লোভ-লালসা না থাকে । সংশিষ্ট 
সমাজে এরূপ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মূল্য 
নির্ধারণ বাতিল করা হবে। তিনি 
সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মূল্য 
নির্ধারণ না করে উপায় নেই। 
শায়খ মুহাম্মদ বুখাইত মুতিয়ী ইমাম 
নাওয়ায়ী (রহ.)-এর আল-মাজমুর 
তাকমিলা৯১ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
আলিমদের বিভিন্ন মতামত সংকলন 
করেন; কিন্তু শায়খ নাসিরুদ্দীন আল- 
আলবানী এসব বিষয়ের দিকে 
ভ্রুক্ষেপই করেননি । তার মতে সনদ 


হাদীসকে মূল ধরে নিলেই সমস্যার 


বিচারে সহীহ হাদীস হলেই এর 


সমাধান হয়ে যায় | অথচ এমন ব্যাপক 
পন্থা অনেক ক্ষেত্রে বির ঘটাতে পারে । 


বিরোধিতা সিদ্ধ নয়। অথচ পূর্বসূরি 
আলিমগণ সহীহ হাদীসের বিরোধিতা 


পক্ষে স্রেফ এ ছাড়া আর কোনো 
দলিল নেই যে, ব্যবসায়ের পণ্যে 


পূর্বসূরি আলিমগণ (আল্লাহ মাফ 


তো কখনোই করেননি! বরং তারা তো 


করুন) কখনো সহীহ হাদীস ত্যাগকারী 


যাকাত ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত রাসুল 
(সা.) থেকে কোনো হাদীসের বর্ণনা 
নেই। 


২. ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলে যাকাত 
ওয়াজিব নয়? ইমাম আশ-শাওকানী 


ছিলেন না; বরং তীরা হাদীসকে তার 
যথাযথ মর্যাদা দিতেন | যেমন হযরত 
আনাস (াযি.)-এর যে বর্ণনাটিতে 
বলা হয়েছে, কোনো কোনো সাহাবী 
রাসূল (সা.)-কে যখন আবেদন 


রাসূলের হাদীসসমূহকে পরিষ্কারভাবে 
তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এ 
ক্ষেত্রে নবীর নির্দেশনা অনুসরণ 
করতেন । এ বিষয়ে নিমের 
আন্নাহ পাক বলেন, 


সেপ্টেম্বর'১৪ ____77-.) আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


৪০৪ 5০588853085 
“হে আমার পয়গম্বর! আমি তোমার 
ওপরই এ কুরআন এ-জন্যে নাযিল 
করেছি যে, যাতে তুমি লোকদের 


সামনে এটাকে পরিষ্কারভাবে 
সবিশ্সেষণ উপস্থাপন কর | যা তাদের 
জন্য অবতারিত হয়েছে ।”২৮ 


অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহর 
উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। 
মুজতাহিদ ইমামগণ এ কাজটির 
দায়িত্বই আঞ্জাম দিয়েছেন; তবে তারা 
নিষ্পাপ ছিলেন না। সঠিক-বেঠিক 
দুটোই তাদের দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল । 
তবে খোদায়ী নির্দেশনা অনুধাবনে 
তারা যে, পন্থা অবলম্বন করেছিলেন 
তা শরীয়তের অভিষ্ট ও যথাযথ মর্ম 
অভিসারী ছিল । 

আমি শুরুতেই বলেছি, যদি মুজতাহিদ 
ইমামগণ কোনো হাদীস রদ করেছেন 
এমন হয় তাহলে সাহাবাদেরও সে 
বর্ণনাটি নাকচ করার মতো ব্যক্তি 
পাওয়া যাবে । আর তারা এমন হাদীস 
গ্রহণ করেছেন যে হাদীস মতো কোনো 
না কোনো সাহাবীর আমল লক্ষ করা 
যায় । উদাহরণ হিসেবে পাঠক নিয়ের 
হাদীসটি দেখুন, 

.(22 2055 ৩) 

“যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলো 
তার অজু করা উচিত ।”২৯ 


এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
(রহ.) তার মুসনদে উদ্ধৃত করেন এবং 
এটি (সূত্রবিচারে) সহীহ _হাদীস। 
ইমাম শাফেয়ী রেহ.) এ হাদীস মতে 
আমল করেছেন। এবার আপনি 
আরেকটি হাদীস দেখুন: 


চে 


সি তত পা 


৫৮০28, 
“এটি তো স্রেফ তোমার শরীরের 
একটি অংশ 1” 


পে 


শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে পুরুষাজ 


জ্ঞানীদের মাঝে আমি দেখিনি- কোনো 


করলে অজু ভেঙে যাবে আর 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে 
অজু ভঙ্গ হবে না । স্বস্ব মাযহাবে তারা 


মাসআলায় তার সাথে ভিন্নমত পোষণ 
করাই তার বাক্যবাণে আক্রান্ত হবার 
জন্য যথেষ্ট । ব্যস! এরপর থেকে 


উভয়ই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে 


আপনাকে তিনি এমন অভিধায় 


সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ৷ ঠিক অনুরূপভাবে 


“অলঙ্কৃত' করবেন যে সেটা আপনার 


সাহাবা ও তাবেয়ীদের অনেকেই কেউ 


জন্য স্থায়ী তকমায় পরিণত হবে । 


প্রথম হাদীসটি নিয়েছেন কেউ 
দ্বিতীয়টির ওপর আমল করেছেন । 


যেমন- “জমহুর ফুকাহা” (সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ফিকহবিদ) পরিভাষা নিয়ে তিনি 


ফিকহ নিয়ে এরূপ মতপার্থক্য তো 
সাহাবাযুগ থেকে চলে আসছে । আর 
সাহাবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক 
আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, 


৫6? ৫৮৫ 52%£ 
রী 


৫ 


৬০৮৩০ পি 
মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করা 
হয়েছে ॥ 
আমার ধারণা এ শ্রেষ্ঠত্ব কেবল “সুলুক' 
বা আত্মশুদ্ধির আমলি সাধনা নয়; বরং 
জ্ঞাগত যোগ্যতাও এর অন্তর্ভূক্ত; 
কারণ আমল তো ও আত্মিক শুদ্ধতা 
ইলমেরই সুফল । তাই মতপার্থক্য যে 
পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের সীমানায় 
থাকবে ততক্ষণ এটি বৈচিত্র্য ও 
উদ্ভাবনী প্রতিভার উদ্ভাস। ইসলাম 
এটাকে অভিনন্দিত করে । যখন তা 
মস্তিষ্ক ছেড়ে অন্তরে সংক্রমিত হয় 
এবং তার পরিণতিতে পারস্পরিক 
বৈরিতা, কাদা ছোড়াছুটি, সুসম্পর্কে 


এভাবে বিদ্রুপাত্মক সম্বোধন করবেন, 
“এই জমহুরিগণ” অর্থাৎ যারা অধিকাং 
ফিকহবিদগণের মতো অনুসরণ 
করলেন তারা যেন এখন থেকে সেসব 
ফিকহবিদের পাইক-পেয়াদা- 
বরকান্দাজরূপেই চিহিন্ত হলেন এবং 
এটা যেন তাদের একটি দোষ । 

১০০৪ ০] ১৩৬ কে লিল) নি বহি 
“যেখাক্রমে)ট তার কাছে কোনো 
বোধশক্তিই নেই, লোকটি এ শাস্ত্রের 
সাথে সম্পর্কহীন, এ বিষয়ে তার 
কোনোই গবেষণা নেই । 

এছাড়াও মাঝে-মধ্যে তো এমন 
শব্দবাণ ছুঁড়ে দেবেন যা কোনো আলিম 
নয় একজন রুচিবান সাধারণ মানুষও 
মুখে আনতে সংকোচ করবেন । 


ফাটল তৈরি ও বিদ্বেষ-শক্রতার মতো 


শায়খের এরূপ উগ্রতা তার 
অনুসারীদের মাঝেও সংক্রমিত 
হয়েছে । তাদের মতের পক্ষে 


অন্তর্বাধি জন্ম নেয় তখন তা শরীয়ত 


আলোচনা করতে গিয়ে মসজিদের 


মতে নিষিদ্ধ, ইসলাম এটা কখনো 
অনুমোদন করে না। 


প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় 

এত কিছুর পরও আমি তাকে একজন 
নিষ্ঠাবান মানুষ বলেই বিশ্বাস করি। 
যিনি সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের জন্য 
নয়, বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির 


এটাও ইমাম ইমাম আহমদ ইবনে 


লক্ষ্যেই জ্ঞান আহরণ করেছেন; কিন্তু 


হাম্বল (রহ.) তীর মুসনদে উদ্ধৃত 
করেছে এবং সনদবিচারে এটি “হাসান' 
হাদীস । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এ 
হাদীসটি নিয়েছেন; ফলে ইমাম 


আমি তাকে (সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি 
থেকে) পৃত-পবিত্র মনে করি না । তার 
পূর্ণ নিষ্ঠার স্বীকৃতি দিয়েও প্রতিপক্ষের 
সাথে কঠোর ও রূঢ় পন্থা- যা 


অভ্যন্তরে পর্যন্ত এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করে বসেন যার ফলে উভয়ের 
মাঝে দুশমনি তৈরি হয়ে যায়! 

আমার জানা মতে পূর্বযুগের শীর্ষ 
আলিম ও ফিকহবিদ ইমামগণও নিজ 
নিজ আলাদা প্রকাশ করতেন কিন্তু 
অপরের অভিমতকে শ্রদ্ধাও করতেন । 
তারা কখনো বিপক্ষের উদ্দেশে 
আক্রমণাত্মক বাক্য ব্যবহার করতেন 
না । আর মুজতাহিদ ইমামদের বিখ্যাত 
উক্তিটি আশা করি সকলেই জানা 
আছে, "আমার মত সঠিক তবে ভুল 
হওয়ার সম্ভাবনাও আছে আমার 


সেপ্টেম্বর'১৪ ______''কঁু।। আত্তার্তহীদ ২৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতিপক্ষের মত ভুল তবে শুদ্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনাও আছে ॥ 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 
অপর হাদীসবিশারদ ইমাম ইসহাক 
ইবনে রাহওয়াইহ (রহ.) সম্পর্কে 
বলেন, তার চেয়ে বড় আলিম ইরাক 
জনপদের এ সেতু অতিক্রম করে 
যায়নি তবে কিছু বিষয়ে তার সাথে 
আমার মত পার্থক্য আছে । 

সম্ভবত বড় ইমামদের এই নীতি 
সম্পর্কে শায়খ আলবানী ওয়াকিবহাল 
ছিলেন না যে, 4 ৩৫৫5 ৮৫৫ অর্থাৎ 
বিরোধপূর্ণ মাসআলায় বিপক্ষের 
মুজতাহিদকে নাকচ করা যাবে না ॥ 
চাদরে ঢেকে নিন। নিশ্চয় তিনিই 
নিজের জবাবদিহিতার জন্য উত্তম 
দায়িত্বশীল । সকল প্রশংসা 
সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
জন্য । 


সূত্রঃ: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ, 
অংখ্যা-৭, বর্ষ: ৯৮, রামাযান ১৪৩৫ হি. 
ন জুলাই ২০১৪ থি. 


» হাবীবুর রহমান আল-আশ্যমী, আল- 
আলবানী; শুধুত্রহ ওয়া আখতাউহু 
মাকতাবাতু দারুল আরুবাহ কুয়েত (১৪০৪ 
হি. ল ১৯৮৪ খ্রি.) 

২ শায়খ হাসান আস-সাক্কাফ, তানাকুষযাতিল 
আলবানী আাল-ওয়াবিহাত ফী মা 
ওয়াকা'জা লা ফী তাসহীহিল আহাদীস 
ওয়া তাযয়ীফিহা মিন আখতায়িন ওয়? 
গালতাত, দারুল ইমাম আন নাওয়াওয়ী 
আম্মান, জর্দান (১৪১৩ হি. ন ১৯৯২ খ্রি.) 

৩ শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, 
খুতবাতুল হাজাহ লায়সাত সুরাতুন ফী 
মুসতাহিতিল কুতুব ওয়াল ম্বআল্লাফাত, 
লেবনান (১৪২৯ হি. ল ২০০৮ খি.) 

১ আত-তাবরীযী, মিশকাতল মাসাবীহ, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১১২ 

৫ আল-কুরআন, আাত-তাকওয়ীর, ৮১:৮ 

৬ শায়খ মাহমুদ সাঈদ মামদুহ, ত্াত-তারীফ 


দারাসাতিল ইসলামিয়া, ইয়াহইয়াউত্‌ 
তুরাস, দুবাই (১৪২১ হি. ₹ ২০০০ খি.) 
৭ ইবনে খ্যায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
, পৃ. ১১৭, হাদীস: ১৭৩১ 

* শায়খ মাহমুদ সাঈদ, তানবীহুল মুসালিম 
ইলা তাআাদিয়িল আলবানী আলা সহীহি 


ে 


খ. ৩২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ১৯৬৭৮ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, আত-তারীখল 
কবীর, দায়িরাতুল মাআরিফ আল- 
উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, খ. ১, পৃ. 
৩৯ 

১ আল-আলবানী, পসিলাসিলাতুল আাহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ২৮-২৯, 
হাদীস: ৯৫৯ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩২, পৃ. ৪৫৩, হাদীস: ১৯৬৭৮ 

* আল-বুখারী, আত-তারীখল কবীর, খ. ২, 
পৃ ৩৮-৩৯ 

** আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:৩১ 

১২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. &, পৃ. ২৭৮, হাদীস: ৩০৯৫ 

১৮ সমকালীন আরেকজন বিদগ্ধ গবেষক 
মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা 
(মৃত্যু: ১৪২০ হি.) তার ব্যাপারে অনুরূপ 
মন্তব্য করেছেন । তিনিও লিখেছেন, 
০৯) এপি (ি৩প ৮০7০৯ এস 
0১০ এ ৬৪] 0৯৮ 43০০ ০৮ ০০৪ 

চা 21১১0152159] 

'হঠকারিতা কোনো কোনো নসের ক্ষেত্রে 
তাকে 'সুযুষ* পর্যন্ত নিয়ে গেছে । আর এটার 
কারণ হলো ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি এমনকি 
(রিওয়ায়েত ও দিরায়াত) বর্ণনানীতি ও 


হাদীসবিশ্লেষণী প্রকরণ সম্পর্কে অপ্রতুল 
জ্ঞান । দেখুন: খুঁতবাতিল হাজাতি লায়সাত 
বি-সুরাতিন ফা ম্সৃতাহাললিল কুতুব 
ওয়াল যুআলাফাত, পৃ. ৫২ 

১ আল-আলবানী, দিলসিলাতুল আহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৫৫২; হাদীস: 
৩১৮১ 

২, আল-কুরআন, সুর? আত-তাওবা, ৯:৩১ 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিভউলি কবীর ₹ 
আস-সনান, বাশশার আল মারুফ কৃত 
(গবেষণা) টীকা-সংবলিত, দারুল গরীব 
আল-ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৮ 

খি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৩০৯৫ 

২২ আল-আলবানী, সহীহ আত-তিরমিযী, 
(১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. ৫৪, পৃ. ৩, 
হাদীস: ২৪৭১ 

২, আল-আলবানী, সিলাসিলাতল তাহাদীস 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ৮৬৬, হাদীস: 
৩২৯৩ 

২, আল-আলুসী, রহল ফাআনী ফী 
তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস- 
সাবউল মাসানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪২৬ হি. 
২০০৫ খরি.), খ. ৫, পৃ. ২৭৬ 

২৫ আল-আলবানী, দিলাসিলাতুল 


বয়রুত, লেবনান (১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদী: ৪০, খ. ৬, পৃ. 
চা : ৫১০ 


, বয়রুত, লেবনান (১৯৯৮ 


ব্যবসায়-বাণিজ্য অধ্যায়, ১০৯-১২১/১২; 

ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল আরাবি 
১৯৯৫ খি. 

২৮ আল-কুরআন, স্্ুর/ আান-নাহল, ১৬:৪৪ 

২৯ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১১, পৃ. ৬৪৭, হাদীস: ৭০৭৬ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৬, পৃ. ২১৪, হাদীস: ১৬২৮৬ 

ও আল-কুরআন, সর? আালে ইমরান, ৩:১১০ 


সেপ্টেম্বর'১৪ _____'কঁু। আত্তর্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


ইসলামদ্ৰোহী অপতৎপরতা 


মাওলানা হাফেয মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ আনিছ 


ভুমিকা 

ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হিসাবে 
কুরআনুল কারীমের সংরক্ষণের দায়িত্ 
মহান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন । 
তিনি বলেছেন, 

০৫১৮৮ 465500486৩৬ 
“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1১ 
আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কুরআন 
সংরক্ষণের এ শাশ্বত ঘোষণাতে 
কুরআনের সংরক্ষণ, তিলাওয়াত, অর্থ 


আগস্ট'১৪ 


ও মর্ম অনুধাবন এবং গবেষণা ও 
প্রচার-প্রসারের চির-ধারাবাহিকতার 
মহান সুসংবাদ রয়েছে । আল্লাহ 
তায়ালার সবিশেষ ব্যবস্থাপনার মধ্য 


পর্যালোচনা করলে সর্বতোভাবে এ 
কথাই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীসের 
জন্ুলগ্ন থেকে গ্রন্থিত হওয়া পর্যন্ত 
প্রতিটি স্তরেই এর হিফাযতের নিমিত্তে 


দিয়ে যেভাবে কুরআন শরীফ 
সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ন এবং 
অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে 
আর কিয়ামত অবধি থাকবে, 
তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


হাদীসকেও বিকৃতি ও বিলুপ্তি থেকে 


সবধরনের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়েছে । রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস 
যাতে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকে 
এবং তাতে যেন কোন প্রকার মিথ্যার 
আচ না লাগে, সে জন্যে কোন এক স্ত 
রেও কার্যকরী সমৃহব্যবস্থায় লেশমাত্র 


রক্ষা করা হয়েছে এবং তা কিয়ামত 
পর্যন্তই থাকবে | হাদীস সংকলন ও 


শিথিলতা আসেনি । কিন্তু তা সত্তেও 
হাদীসের এ বরকতময় দীর্ঘ 


সংরক্ষণের সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা- 


ধারাবাহিকতায় খারাপ প্রকৃতির 


__ঁই. ন্‌ আত্তার্তহাদ ২৫ 
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লোকেরা নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি অথবা 
অন্য অসৎ উদ্দেশ্যে স্বীয় কথাকে 
রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বলে 
চালিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। 


জাল হাদীস রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীস নয় | এটি অন্য কারো মনগড়া 
কথা । জাল হাদীসকে “ভিত্তিহীন 
হাদীস বা “মিথ্যা হাদীস'ও বলা হয়ে 
থাকে । তাই জাল হাদীস, ভিত্তিহীন 
হাদীস এবং মিথ্যা হাদীসের অর্থ- 
এটি নবী করীম (সা.)-এর হাদীসই 
নয় ।২ মুহান্দিসীনে কেরাম এগুলোকে 
(৮৮১ আল-মওষু”) নামে উল্লেখ 


করেছেন । 


আভিধানিক অর্থ 
“আল-মওযূ* আরবি শব্দ। মাসদার 
ক্রিয়ামূল) ৫৬ (আল-ওয়ার্উ) 


থেকে গঠিত ইসমে মফউল 
(কর্মবাচক বিশেষ্য)-এর সীগাহ 
(শব্দরূপ) | অর্থ: তৈরি করা, সৃষ্টি 
করা, জন্ম দেওয়া, রচনা করা, বানানো 
ইত্যাদি ১ 

লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, 
“এটি উচু-এর বিপরীতার্থক শব্দ (3.9 


০9) 1 


ইংরেজিতে 1109 185, 19 00 195 
010, 18% 00৮47, 00] 00৬40, 991 


00, 51৮০ 01100, 10090100০, 
11010011116, 10 09 10৬, 
1)017910 ইত্যাদি 1 


অতএব মওযু” অর্থ: প্রণীত, সৃষ্ট, 
এমন । সুতরাং মওযু' হাদীস অর্থ: যে 
হয়েছে অথবা যথাস্থান হতে নিচে 
নামিয়ে ফেলা হয়েছে। 

পারিভাষিক অর্থ 

১. ইমাম হাফিয ওসমান ইবনে 
সালাহুদ্দীন আবদুর রহমান শাহরযুরী 
(৫৭৭-৬৪৩ হি.) এবং ইমাম 


আগস্ট'১৪ 


মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে 
শারফউদ্দীন আন-নাওয়াওয়ী 
(৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, 
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০০049403655 
“মানবগড়া ও বানোয়াট হাদীসকে 
মাওযু বলা হয়|» 
ইমাম হাফিয যায়নউদ্দীন আবদুর 
রহীম আল-ইরাকী (৭২৫-৮০৬ হি. _ 
১৩২৫-১৪০৪ খি.)-এর ভাষায়: 


22 5 


(১০৮০0 ৬০৯0 ৩? হত 
“মিথ্যা, মনগড়া ও বানানো হাদীসকে 
মওযূ* বলা হয় |"? 
সাইয়িদ মুহাম্মদ জামালউদ্দীন আল- 
কাসিমী (১২৮৩-১৩৩২ হি. 
১৮৬৬ রঃ ভি 


22» 


১০329015545) 
“মিথ্যা, মানবগড়া ও বানোয়াট 
হাদীসকেই মওযু' বলা হয়। অর্থাৎ 
বর্ণনাকারী নবী করীম (সা.)-এর 
হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা। তা 
এভাবে যে, নবী করীম (সা.) যা 
বলেননি, সে তার নামে তা বর্ণনা 
করে।আর সে তা ইচ্ছাকৃতভাবেই 
করে ।” 
আল্লামা যফর আহমাদ ওসমানী থানভী 
(১৩১০-১৩৯৪ হি. _ ১৮৯২-১৯৭৪ 
খি.)-এর ভাষায়: 
(6০১৪1 5০:৯১ 
এ কউ এ| ০৯০৩ 
'রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে স্বেচ্ছায় 
মিথ্যা গড়া হয়েছে এমন হাদীসকে 
মওযু* বলা হয় ।”৯ 
ড. আবু বকর আবদুস সামাদ বলেন, 
(৮৮ 12225 1 1৮৮ 
ই 01550105৩১1 
'নতুন করে বানানো মনগড়া যে 
বক্তব্যকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস 


বলে মিথ্যা-মিথ্যি চালিয়ে দেওয়া হয়, 
তাকেই মওযু' বলা হয় "১ 
শায়খ ড. মাহমুদ তাহহান আরও 
সুস্পষ্ট করে বলেন, 
(০ ৬৬০০ এরাও (৮ 
এ ০1১20 ০৯ 
'যে মিথ্যা মনগড়া উপাখ্যান নিজ 
থেকে তৈরি করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, 
তাকেই মওযু' বলা হয় "১, 
উক্ত সং মওযূ* হাদীস যে 
প্রকৃতপক্ষে নয়; বরং মানুষের 
মনগড়া কথা, তা গুরুত্সহকারে 
বোঝানোর জন্যেই 9০ মনগড়া), 
০০ (বৰ ন্‌ নে ) ও ৩] 
(মিথ্যা) সমার্থবোধক শব্দত্রয় উল্লেখ 
করা হয়েছে । অন্যথায় সংজ্ঞায় এর যে 
কোন একটি শব্দ ব্যবহার করলেই 
হতো ৯২ 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগ্তলো দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নামে 
স্বেচ্ছায় বানানো সব কথা বা বাণীই 


আল-হাদীসুল মওযু* তথা “জাল 
হাদীস' । 
/15451 

নির্ণয়ে 


৮ কেরাম মি এর মধ্যে 
মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে 
গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো: হিজরী 
প্রথম শতাব্দীর ৪০ (চল্লিশ) তম 
সালটি ছিল জাল হাদীস রচনার 
সূচনাকাল । অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সোনালি যুগ থেকে হিজরী ৪০ সালের 
পূর্বক্ষণ অবধি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সর্বধরনের মিথ্যা, 
বানোয়াট ও জালিয়াতি থেকে পবি্র 
এবং সংরক্ষিত ছিল ।৯ 
১১. (এগার), মতান্তরে ১৮ 
(আঠার)* যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী - লু 
৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ জুমাবার+* তৃতীয় 
খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওসমান 
ইবনে আফফান (াযি.)-এর মর্মান্তিক 
শাহাদাতের মধ্য দিয়ে পুরো 


4:00 আত্তার্তহীদ ২৬ 
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মতানৈক্য শুরু হয়। 
কালের এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে 
মুসলিমজাতির মধ্যে ক্রমাগতভাবে 
দলগত মতভেদ শুরু হয়ে গেল। 
হকপন্থী ছাড়া অন্যান্যরা তিন দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়লো । একদল হযরত 
আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর 
পক্ষাবলম্বন করে হযরত মুয়াবিয়া 
ইবনে আবু সুফিয়ান (রাষি.)-এর 
বিরোধিতা করতে লাগল | এ দলকে 
শিয়া বা রাফিযী বলা হয় । আরেক দল 
হযরত মুয়াবিয়া (োযি.)-এর 
(রাি.)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হল। 
এদেরকে নাসিবী বলা হয়ে থাকে । 
আর তৃতীয় দল হযরত আলী (রাষি.) 
এবং হযরত ত মুয়াবিয়া (রাযি.) উভয়ের 
বিরোধিতা করে তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে 
করল । এ দলকে খারিজী নামকরণ 
করা হয়েছে ১ 


আদুল্লাহ আশ-শাওকানী 
(১১৭৩-১২৫০ হি. _ ১৭৬০-১৮৩৪ 
খি.) তার রচিত আল-ফাওয়ায়িদুল 
মাজমূ'আ ফিল আহাদীসিল মওযূ'আ 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 
ইতিহাসবেন্তা ওলামা কেরাম (রহ.) 
হাদীস জালকরণের ১১টি কারণ বর্ণনা 


১৯ 


৩ 
চা 1215 ? ্ 
05555152514252 (54৫ 2) 


.400155 
“যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর 
মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে 
তার ঠিকানা খুঁজে নেয় "২২ 
ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, “এ 
হাদীসটি সহীহ তথা বিশুদ্ধ এবং 


আর শায়খ ড. মুসতাফা হুসনী আস- 


মুতাওয়াতির। কেননা হাদীসটি 


সিবায়ী তার অনবদ্য সংকলনকর্ম 
আস-সুনাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত 
তাশরীয়িল ইসলামী-এ জাল হাদীস 


সহীহায়ন তথা সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে । আর 
সাহাবা কেরাম (রাযি.)-এর বৃহত্তর 


রচনার সাতটি মৌলিক কারণ উল্লেখ 
করেছেন । যথা- 
১. রাজনৈতিক কোন্দল ও বিরোধ, 


অংশ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । 
ইমাম আল-বাষযার (২১৫-২৯২ হি. 
নল ৮৩০-৯০৫ খি.) তার অমর হাদীস 


উপরোক্ত দলব্রয়ে এমন কিছু লোক 
ছিল, যারা স্বীয় দল বা মতবাদকে 


২. যানদাকা: অর্থাৎ ঈমানের 
ছন্মাবরণে কুফুরী, 

৩.জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও 
ইমামগ্রীতি, 

৪. কিসসা-কাহিনী ও ওয়ায, 
৫.ফিকহ ও কালামশাস্ত্রীয় পারস্পরিক 


ম৩] 


সংকলন আল-বাহরুয যাখখার (যেটি 
মুসনাদুল বাষ্যার নামেই প্রসিদ্ধ)-এ 
উন্লেখ করেছেন যে, “রসূলুল্লাহ (সা.) 
থেকে এ র মতো 


আর কয়েকজন হাফিযুল হাদীস 


শক্তিশালীকরণ ও তার প্রচার-প্রসার 
এবং বিরোধীপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন 
করার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীস থেকে 
দলীল-প্রমাণ খুঁজতে শুরু করল। 
যেখানেই তাদের মনঃপৃত দলীল 
পাওয়া যেত না, সেখানেই তারা 
কুরআনের অপব্যাখ্যা বা তাফসীর 
বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করত । সাথে 
সাথে তারা মন্দ উদ্দেশ্য পুরণার্থে নবী 
করীম (সা.)-এর নামে জাল হাদীস 
রচনা, বর্ণনা ও প্রচার করতেও 


রচনা ও বর্ণনার ধারা বেড়ে যায় 1১৮ 


হাদীস জালকরণের কারণসমূহ 

জাল হাদীস রচনা বা বর্ণনা করা 
একটি জঘন্য অপরাধ তথা মহাপাপ । 
এ জঘন্য কাজটি যে সকল লোক করে 
কিংবা এর প্রতি যাদেরই প্ররোচনা ও 
উৎসাহ রয়েছে, তাদের জীবনযাপনের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করলে 
এর অনেক কারণ প্রতিভাত হয় । 
শায়খুল ইসলাম ইমাম কাী আবু 


আগস্ট'১৪ 


৬.দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, যদিও নেক 


বলেছেন, “বাষট্টিজন সাহাবা কেরাম 


কাজের প্রতি অনুরাগ, অর্থাৎ অনেক 


রসূলুল্লাহ (সা.) হতে হাদীসটি সরাসরি 


আবিদ-যাহিদ ব্যক্তি মানুষকে 


বর্ণনা করেছেন এবং উক্ত সংখ্যায় 


দীনের প্রতি অনুরক্ত করার মানসে 
ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় এবং ধর্মীয় 


আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহ 
(দশজন সাহাবা কেরাম যাদেরকে 


বিষয়াদিতে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে এবং 


দুনিয়াতে থাকাবস্থায়ই জান্নাতের 
সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে)ও আছেন ।' 


৭.রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার 
মনোরঞ্জন করে তাদের প্রিয়ভাজন 
হওয়া ।২০ 


জাল হাদীস রচনার বিধান 
রসূলুল্লাহ সা.)-এর নামে জাল হাদীস 


সুতরাং এ হাদীসের দুটি বৈশিষ্ট্য 

রয়েছে: 

১. রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের 
সুবিশাল ভাগ্তারে এটিই একমাত্র 
হাদীস, ধার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে 
আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহর 


রচনা যে একটি জঘন্য মহাপাপ__এ 
ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম একমত 
কেননা এটি এমন এক কবীরা গুনাহ, 
যার সর্বশেষ ভয়াবহ পরিণাম হলো 

জাহান্নাম । সুতরাং নবী করীম (সো.)- 
এর নামে সামান্যতম মিথ্যা কথাও 
রচনা করা কোন অবস্থাতেই জায়েয 
নয় । কারণ এটি ইসলাম বিশেষভাবে 
নুবুওয়াতের মর্যাদাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করারই সমতুল্য ।৯ তাইতো নবী 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 


সকলেই রয়েছেন, 

২. এটিই একমাত্র হাদীস, যাকে ষাটের 
অধিক সাহাবা কেরাম সরাসরি 
রসূলুল্লাহ সো.) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। অর্থাৎ অন্য কোন 

ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্যদ্বয় 
পাওয়া যায় না ।২৩ 


ইমাম হাফিয আবদুর রহমান ইবনুল 
জওযষী (৫১০-৫৯৭ হি.) বলেন, 
“আটানববই জন সাহাবা কেরাম নবী 
করীম (সা.) থেকে এ হাদীসটি 
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(সরাসরি) বর্ণনা করেছেন । তাদের 


দেননি । কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর 


মধ্যে আশারা মুবাশশারা বিল জান্নাহর 


ও বিশ্বস্ততা কতটুকু ছিল, তার আচার- 


নামে জাল হাদীস রচনাকারীকে কাফির 


আচরণ কেমন ছিল, তিনি বিশুদ্ধ 


ক নেঠ ৬১১০৪ ই, 
চি ০৪৩০০1660৫1): ঘর 


08545108054 5৫ 
.001 5 
হযরত মুগীরা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি যে, “নিশ্যয়ই আমার 
ওপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারো 
ওপর মিথ্যারোপ করার মতো নয় । যে 
আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যারোপ 
করবে, সে যেন জাহান্নামে তার 
ঠিকানা বানিয়ে নেয় ৮২৫ 
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 
০0 ৮ ৩ ৬১৪ ধু 2125 
(56555 95):৫558 রড পে ৬৯৯০ 
(30525 91 
হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া 
(রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী আকরাম (সা.)-কে বলতে 
শুনেছি, “যে ব্যক্তি আমার ব্যাপারে 
এমন কথা বলবে- যা আমি বলিনি, 


সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা 
বানিয়ে নেয় ২৬ 


মিথ্যা হাদীস রচনার শাস্তি 

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে জাল হাদীস 
রচনা বা বর্ণনা যেহেতু একটি গুরুতর 
অপরাধ, সেহেতু এর জন্যে পরকালে 
মারাত্বক আযাব-গযব, এমনকি 
চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হওয়া ছাড়াও ইহজগতে তার জন্যে 
কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে । ইমাম 
জালালউদ্দীন আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ 
হি.) বলেন, “আমার জানা মতে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের 
ওলামা-মাশায়েখের কেউ কোন কবীরা 
গুনাহকারীকে কাফির বলে ফাতওয়া 


আগস্ট'১৪ 


বলে ওলামা কেরামের সহীহ ফাতওয়া 


আক্বীদার অধিকারী ছিলেন কিনা, তিনি 


রয়েছে । যেমন- শায়খ আবু মুহাম্মদ 
আল-জুওয়াইনী নবী করীম (সা.)-এর 
বলে অভিহিত করেছেন 1”? 


বিদআতগন্থী নয়তো, কোন পরিবেশে 
তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন, তার 
ব্যাপারে তার সমসাময়িক লোকদের 
ধারণা কি ছিল, তার সফর ও প্রস্থান 


খুলাফায়ে আব্বাসিয়ার কোন কোন 


এবং আল্লাহভীরুতা ও আমানতদারি 


শাসক নবী করীম (সা.)-এর নামে 


ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো 


মিথ্যা হাদীস প্রণয়নকারী অনেক 
যিনদীককে হত্যা করে শাস্তি 
দিয়েছেন | যেমন-_ 


অতিস্ক্মভাবে অনুসন্ধান করে 
পুঙ্থানুপুঙ্খভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে 


১.প্রসিদ্ধি হাদীস বানোয়াটকারী 


মুসলিমজাতির তত্ব ও তথ্যের বিরাট 


আবদুল করীম ইবনে আবুল 


এক চরিত-অভিধান । এটিই 'ইলমু 


আওজাকে তদানীত্তন বসরার 


আসমায়ির  রিজাল' (হাদীস 


ইবনে 


খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ কাসরী ও 

৩. মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ মাসলুবকে 
আবু জাফার মানসুর রসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর নামে মিথ্যা হাদীস 
গড়ার ঘৃণিত, ,অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্তিত করেন ৯৮ 


জাল হাদীস প্রতিরোধে 

মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা 

মুহাদ্দিস দান গবেষক)-গণ জাল 
হাদীসসমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থে 
গ্রন্থিত করে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন । 
এজন্যে তারা হাদীস বর্ণনার সাথে 
সাথে রাবী অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের 
সার্বিক অবস্থা তথা- সনদে উন্লেখিত 
প্রত্যেক রাবীর নাম-উপাধি, বংশ- 
পরিচয়, জন্স্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও 
তারীখ, (সাহাবী হলে তিনি কখন, 
কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন), তিনি 
কার কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ 
করেছেন, তার নিকট থেকে কারা কারা 
হাদীস শ্রবণ করেছেন, হাদীস বর্ণনার 
ও মানসিক অবস্থাদি কেমন ছিল, তার 
স্মৃতিশক্তি কীরূপ ছিল, শেষ বয়স 
পর্যন্ত তার স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ 
রদবদল হয়েছে কিনা, তিনি কীরূপ 
ধীশক্তির অধিকারী, তার নির্ভরযোগ্যতা 


বর্ণনাকারীগণের জীবনী শান্ত) নামে 
পরিচিত । এর মাধ্যমে তারা 
(মুহাদ্দিসীনে কেরাম) সহীহ ও জাল 
হাদীসের তারতম্য শনাক্তের সাথে 


পরবর্তীতে হাদীস গবেষকগণ 

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের ওপর সম্পূর্ণ 

পৃথকভাবে গ্রন্থাদি রচনা করে এ 

বিশাল শাম্কে অমর মর্যাদা দান 

করেন | যেমন_ 

১. আল-মুজামুল মুশতামিল আলা 
যিকরি . আসমায়ি _ শুয়ুখিল 
আয়িম্মাতিন নুবাল: হাফিযুশ শাম 
আবুল কাসিম ইবনে আসাকির 
(৫৭১ হি.), 

২. আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল: 
ইমাম হাফিয আবদুল গনী আল- 
মাকদিসী (৬০০ হি.), 

৩. তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমায়ির 
আল-মিয্ধী (৭৪২ হি.), 

৪. তাহ্যীবু তাহ্যীবিল কামাল: ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 
(৭৪৮ হি), 

৫. আল-কাশিফ: ইমাম শামসুদ্দীন 
মুহাম্মদ আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 
৬.তাযকিরাতুল হুফফায:ং ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 

(৭৪৮ হি), 
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৭.সিয়ার আলামিন নুবালা: ইমাম 
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী 
(৭৪৮ হি-), 

৮.মীযানুল ইতিদাল ফী নকদির 
রিজাল: ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ 
আয-যাহাবী (৭৪৮ হি.), 

৯. আত-তাকমীল ফিল জারহি ওয়াত 
তা'দীল ওয়া মারিফাতিস সিকাতি 
ওয়ায যু'আফায়ি ওয়াল মাজাহীল: 
হাফিয ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে 


১১... নিহায়াতুস সূল ফী 
রুওয়াতিস সিভাতিল উসূল: হাফিয 
সিবত ইবনে আল-আজামী ( ৮৪১ 


হাজার 
আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) 
ইত্যাদি এ শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি 
অন্যতম ।১০ 


010921910101068] .. 19090105 ০07 
1৬105911081) ৮9169 ০০011900690, ৮/০ 
3110010 10101081015 179৮০ ৪০০010103 
01076 11559 0117811 & 10111101 01 
01918019116] 1901501757১ অর্থাৎ 
পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আবির্ভূত 
হয়নি কিংবা বর্তমানেও এমন কোন 
জাতি নেই, যারা মুসলিমদের ন্যায় 
সুদীর্ঘ বারো শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেক 
জ্ঞানী-গুণীর জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করে 
রাখতে সমর্থ হয়েছে। 5 
জীবন -চরিতগুলো সংগৃহীত 

আমরা সম্ভবত ৫ লক্ষ বিশিষ্ট যি 
(রাবী)-এর জীবনেতিহাস সম্পর্কে 
অবহিত হতে পারতাম 1” 

ড. স্প্রিংগার ১৮৫৬ খি. সনে এ মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন । তারপর থেকে 
রিজাল শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত বহু 
মূল্যবান গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত 
হয়েছে 1৩6 


জাল হাদীস সংগ্ৰহ এবং 
সেগ্তলোর ওপর রচিত গ্রন্থাবলি 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম কল্পনাতীত 
অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে অনেক 
যাচাই-বাছাই করে যেহেতু সহীহ 
হাদীসসমূৃহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ 
করেছেন, সেহেতু জাল হাদীসসমূহ 


সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করার তেমন 
কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আসল 
ও নকল এ দু'জিনিসকে পরিপূর্ণভাবে 


প্রখ্যাত জার্মান পপ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যা 
বিশারদ ড. স্প্রিংগার (30008০1) 


পৃথক করা এবং সর্বসাধারণকে নকল 
হাদীসের ধোকা ও প্রতারণা থেকে 


তার আল-ইসাবা ফী আহওয়ালিস 


সর্বতোভাবে হিফাযত করার মানসে 


সাহাবাণ১ (হাফিয ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী রচিত আল-ইসাবা ফী 
তাময়ীযিস সাহাবা গ্রন্থের ইংরেজি 
সংস্করণ)-এর ভূমিকা (েলিকাতায় 
মুদ্রিত: ১৮৫৩-৬৪ খি.) আসমাউর 
রিজাল শাস্ত্রের অমর ও অতুলনীয় 
কৃতিত্বের ওপর আমাদের মনীষীবৃন্দের 

ংসা করতে গিয়ে কতইনা চমৎকার 
লিখেছেন, 616 15 100 1091101, 
1101 189 0016109 0991) 8175 চ51)101) 
11106 07611) 1795 0011109 (০15০ 
09610011939 19০01090 0116 116 ০07 
9৮০17510791) 01 19199. [6 016 


আগস্ট'১৪ 


নকল তথা জাল হাদীসসমূহ সংগ্রহ 


করার পরও লিপিবদ্ধকরণের যুগান্ত 

কারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন । একে 

হাদীস জালকরণের প্রতিকারের 

সর্বশেষ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা 

যেতে পারে ।৩৬ 

নিয়ে জাল হাদীস সংবলিত কিছু গ্রন্থ 

উল্লেখ করা হল: 

১. আল-মওরযুআত: ইমাম হাফিয 
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলী 
নি ইস্পাহানী হাম্বলী (৪১৪ 


২. আল-মওরযূ'আত: ইমাম আবু ওমর 
ইউসুফ ইবনে আবদুল বার আল- 
কুরতুবী (৪৬৩ হি.), 

৩.তাযকিরাতুল মওরূ'আত: হাফিয 
মুহাম্মম ইবনে তাহির আল- 
মাকদিসী (৫০৭ হি.), 

৪. আল-মওযূ'আত মিনাল আহাদীসিল 
মারফূঁআত: ইমাম হাফিয আল- 
হুসাইন জুযাকানী (মৃ. ৫৪৩ হি.), 

৫. আল-মওরু'আত: ইমাম হাফিয 
ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.), 

৬. আল-মুগনী: হাফিয ওমর ইবনে 
বদর আল-মাওসিলী আল-হানাফী 
(৬২২ হি.), 

৭.আদ-দুররুল মুলতাকাত ফী 
তাবয়ীনিল গালাত: ইমাম সাগানী 
আল-হানাফী (৬৫০ হি.)। এটি 
রিসালাতুল মওযৃআত নামেই 
প্রসিদ্ধ 


৮. আহাদীসুল কিসাস: ইমাম হাফিয 
আহমদ তায়মিয়া (৭২৮ হি.), 

৯. আল-মানারুল মুনীফ: ইমাম হাফিয 
ইবনে কাইয়িম আল-জাওযিয়া 
(৭৫১ হি.), 

১০.  আল-লাআলিল মানস্রা: 
ইমাম বদরউদ্দীন আয-যারকাশী 
(৭৯৪ হি.), 

৬১, আল-বায়িসু আলিয়ান: 
হাফিয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী 
(৮০৬ হি.), 

১২. সিফরুস সায়াদা: -শায়খ 
মাজদুদ্দীন আবু তাহির মুহাম্মদ 
ইবনে ইয়াকুব শীরাধী আল- 
ফীরুযাবাদী (৮১৭ হি.), 

১৩.  আল-লাআলিল মানসূরা: 
ইমাম হাফিয আহমদ ইবনে হাজার 
আল-আসকালানী (৮৫২ হি.), 

১৪. আল-মাকাসিদুল  হাসানা: 
হাফিয মুহাম্মদ আস- 
সাখাওয়ী (৯০২ হি.), 

এটা আল-লাআলিল 

রী ই 

(৯১১ হি.) 

১৬. _ তাহ্যীরুল খাওয়াস: ইমাম 
হাফিয _ জালালুদ্দীন আস-সুযৃতী 
(৯১১ হি.) 


আস- 


__লললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


১৭.  আল-ফাওয়ায়িদুল 
মাজরূআ: হাফিষ মুহাম্মদ ইবনে 
ইউসুফ আশ-শামী (৯৪২ হি.), 

১৮. তানযীহুশ শারীয়াতিল 
মারফুয়াং হাফিয ইবনে আররাক 
আল-কিনানী (৯৬৩ হি.), 

১৯.  তাযকিরাতুল মওযূ'আত: 
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে তাহির 
সিদ্দীকী পাট্টনী (৯৮৬ হি.), 

২০.  আল-মাওযূঁআতুল কুবরা: 
শায়খ মোল্লা আলী কারী (১০১৪ 
হি.) 

২১. আল-মাসন বা আল- 
মওযূআতুস সুগরা: শায়খ মোল্লা 
আলী কারী (১০১৪ হি.), 

২২. কাশফুল খিফা: শায়খ 
ইসমাঈল আল-আজলুনী (১১৬২ 
হি.) 

২৩.  আল-কাশফুল ইলাহী: 
মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মম ইবনে 
মুহাম্মদ হুসাইনী তারাবলুসী 
সানদুরুসী (১১৭৭ হি.), 

২৪.  আদ-দুরারুল মাসনুয়াত: 
শায়খ মুহাম্মম আস-সাফারীনী 
(১১৮৮ হি.), 

২৫.  আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমৃয়া: 
ইমাম কাষী আবু আদুল্লাহ আশ- 
শাওকানী (১২৫০ হি.), 

২৬.  আসনাল মাতালিব: ইমাম 
মুহাম্মদ ইবনে দারবেশুল হুত 


বায়রূতী (১২৭৬ হি.), 

২৭.  আল-আসারুল মারফুয়া: 
আবদুল হাই লাখনুবী (১৩০৪ হি.), 

২৮.  আল-লুউলুউল মারসূ: শায়খ 
সাইয়িদ আবুল মাহাসিন মুহাম্মদ 
ইবনে খলীল আল-কাওকাজী 
(১৩০৫ হি.), 

২৯.  তাহ্যীরুল মুসলিমীন মিনাল 
আহাদীসিল  মওযূআ আলা 
সাইয়িদিল মুরসালীন: শায়খ আবু 
আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আল-বশীর 
যাফির মালিকী (১৩২৫ হি.), 

৩০. কিতাবুল ওয়াদিয়ীন: মুফতী 
সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান 
(১৩৯৪ হি.), 

৩১.  সিলসিলাতুল আহাদীসিদ 
যজিফা ওয়াল মাওযূ'আ: শায়খ 
মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, 

৩২.  আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল 
মওযু'আত: ড. মুহাম্মদ আবু 
শাহবাহ, 

৩৩.  আল-আহাদীসুল  মওরূআ 
(পাণ্ডুলিপি): মাওলানা নাজমুল হক্‌ 
ও মাওলানা শহীদুল্লাহ ৷ তত্বীবধান: 
হাফিয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 

৩৪. প্রচলিত জাল হাদীস: একটি 
তাত্বিক আলোচনা: মুহাম্মদ 
জাকারিয়া হাসনাবাদী | তন্ত্বীবধান: 
হাফিয মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, 

৩৫. প্রচলিত জাল হাদীস: 


দেয়া দর 19210121107201,355 


শে আগ$ খ্নু সেপেন্বর 


বিস্তারিত জানতে- ০১৮১১-৮০৮০৬৬ 


মুতীউর রহমান । তত্বাবধান: 
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক | 


১ আল-কুরআন, সুরা আ)ল-হিজর, ১৫:৯; 
সুত্র: তফসীর মা “আরিফুল কুরআন, মূল, 
মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ ও সম্পাদনা: 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদিমুল 

হারমায়নিশ শারীফায়ন বাদশাহ ফাহদ 
কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, আল-মাদীনাতুল 
মুনাওয়ারা, সউদী আরব (১৪১৩ হি. 
১৯৯৩ খি.), পৃ. ৭২৫ 

২ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, এচলিত 
জাল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়া আল- 
ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ থরি.), পৃ. 
৫০ 

২ জুবরান মাসউদ, আর-রারিদ, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৯৭ হি. _ ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ ১৪৫৭ 

বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ 

হি. - ১৯৯৭ খি.), খ. ৬, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪ 

(ক) 7805 ৬০1 4| 10107971470) ০ 

141072777 777711271 24701970, 

18০000810 [৪105 [,0, লন্ডন, ব্রিটেন 

(১৯৭৪ খি.), পৃ. ১০৭৬; (খ) ড. 

খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের 

নামে জালিয়াতি: এচলিত মিথ)। হাদীস ও 

ভিতিহীন কথা, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, 

ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ (তৃতীয় সংস্করণ: 

১৪২৯ হি. _ ২০০৮ খি.), পৃ. ৩৫ 

(ক) ইবনুস সালাহ, মুকাদ্দিমাতু ইবনিস 

কায়রো, মিসর (১৪৩১ হি. ক ২০১০ খি.), 

পৃ. ১২৯; খে) আস-সুযুতী, তাদরীবৃর রাবী 
হাদীস, কায়রো, মিসর (১৪৩১ হি. _ 

২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৩৯ 

+. আল-ইরাকী, আত-তাবসিরাহ ওয়াত 
তাযকিরাহ ₹ শারহ আ)লাফিয়াতিল 
ইরাকী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৬১ 

৮ আল-কাসিমী, কাওয়াযিদ্রুত তাহদীস মিন 
ফ্ুনুনি মুসতালিহিল হাদীস, দারুল কুতুব 
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ১৫০ 

৯ আল-ওসমানী, কওয়ায়িদ ফাঁ উলুমিল 
হাদীস, মাকতাবুল মতবুআ আল- 
ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (দশম 


তআত্তার্তহীদ ৩০ 


নি 


রে 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


সংস্করণ : 
৪২ 
১ ড. আবু বকর আবদুস সামাদ, আল- 
ওয়াযউি ওয়াল ওয়াযযাউিন, দারুল 
বুখারী, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারা, সউদী 
আরব (১৪১০ হি. - ১৯৯০ খি.), পৃ. ১০ 
৯. ড. মাহমুদ তাহহান, তায়সীরত 


১৪২৮ হি, _ ২০০৭ খ্রি.), পৃ. 


মাআরিফ, রিয়াদ দেশম সংস্করণ: ১৪২৫ 
হি. - ২০০৪ খি.), পৃ. ১১১ 

১২ আস-সাখাওয়ী, ফাতহুল ম্গীস 
আলফিয়াতিল ইরাকী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. _ 
১৯৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭৩-২৭৪ 

১» মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, এচলিত 
জাল হাদীস: একটি তাত্িক আলোচনা, 
(১৪৩৩ হি. _ ২০১২ খি.), খ. ১, পৃ. ৩৮ 
ফজর, কায়রো, মিসর দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. _ ২০০৪ খি.), পৃ. ১৩০ 

* সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত 
আলী রোযি.): জীবন ও খিলাফত 
(মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনুদিত), 
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা (১৪৩৩ 
হি. _ ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৫৫ 

** (ক) আস-সুযুতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. 
১৩০; (খে) মাদিক হীতিহাস অন্বেবা, ৯ম 
বর্ষ, ৩ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১২ খ্রি. পৃ. ৫৪ 

১৭ মুহাম্মদ জাকারিয়া হাসনাবাদী, এরাঁওক্, খ. 
১, পৃ. ৩৮-৩৯ 

১” মুহাম্মদ ইদরীস মিরাঠী, ইসলাম মে সুনাত 
ওয়া হাদীস ক। মকাম, খ. ১, পৃ. ১৫৯ 

১৯. আশ-শাওকানী, আল-ফাওয়ায়িদ্ূল 
মাজয'আা ফিল আহাদীসিল মওযুআ, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪১৬ হি. - ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. 
৪২৬-৪২৭ 

২ কে) ড. আস-সিবায়ী, আাস-সুরাতি ওয়া 
(চতুর্থ সংস্করণ: ১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খ্রি.), 
পৃ. ৭৮-৮৯; (ক) এএমএম সিরাজুল 
ইসলাম, ইসলামী শরীয়াহ ও স্বরাহ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪২৮ হি. - ২০০৭ খরি.), পৃ. 
৫৭৭১; (গে) মুহাম্মদ জাকারিয়া 


আগস্ট'১৪ 


হাসনাবাদী, প্রাঙজ্, খ. ১, পৃ. ৩৯-৪৫ 
(ঘ) ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, রিজালশাত্র 
ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪২৬ হি. _ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৪০-১৮৯) 
€ঙ) আবুল ফযল আবদুল হাফিয বালয়াভী, 
মিসবাহুল লুগাত (অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ 
মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী), 
থানভী লাইব্রেরি, চকবাজার, ঢাকা (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২৪ হি. _ ২০০৩ খ্রি.), পৃ. 
৩৪৪-৩৪৫; (চ) আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ 
ইয়াহইয়া, হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি, 
মাকতাবাতুল আযহার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪৩০ হি. 5 ২০০৯ 
খরি.), পৃ. ৩২১-৩৩৭ 

২১ ড. ওমর ইবনে হাসান ওসমান ফালাতা, 
আল-ওয়াযউ ফিল হাদীস, মাকতাবাতুল 
গাযালী, দিমাশক, সিরিয়া ১৪০১ হি. _ 
১৯৮১ খরি.), খ. ১, পৃ. ৩১৭ 

২২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারুত 
তাকওয়া, কায়রো, মিসর প্রেথম সংস্করণ: 
১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬, 
হাদীস : ১০৭, হযরত আবু হুরায়রা (োযি.) 
থেকে বর্ণিত; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪১৮ হি. ₹ ১৯৯৭ খরি.), খ. ৪, 
পৃ. ৬০৫, হাদীস: ৩০০৪, হযরত আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত; (গ) 
আত-তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ ₹ 
(১৪২৬ হি. ₹ ২০০৫ খ্রি.), খ. ৪, পু. 
৪৬৫, হাদীস: ২৬৬৯, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ ইবনূস সালাহ, ওক, পৃ. ২৪৯ 

২ আল-মুনাওয়ী, ফায়যুল কাদীর শারহু 
জামির়িস সাগীর, মাকতাবাতু মিসর 
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. - ২০০৩ 
খি.), খ. ৬, পৃ. ২৮৬ 

২৫ (ক) আল-বুখারী, গজ, খ. ১, পৃ. ৩০৯, 
হাদীস: ১২০৯; খে) মুসলিম, ওক, খ. 
১, পৃ. ১৪-১৫, হাদীস: ৪ 

২৬ আল-বুখারী, প্রাঁওজ, খ. ১, পৃ. ৩৬, 
হাদীস : ১০৬ 

২৭ আস-সুযুতী, তদরীরর রাবী ফী শারাহি 
তাকরীবিন নাওয়াওয়ী, পৃ. ২৪৭ 

২৮ ড. আস-সিবায়ী, এাওক্, পৃ. ৮৫; (খে) 
মুহাম্মদ ইদরীস মিরাঠী, প্রাওক্ঞ, খ. ১, পৃ. 


১৭৮; (গ) এএমএম সিরাজুল ইসলাম, 
গাঙক, পৃ. ৬৫ 
২৯ মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, এচছলিত জাল 
হাদীস: একটি তাতিক আলোচন7, থানভী 
লাইব্রেরি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (১৪৩৩ হি. 
,২২০১২ খ্রি, ভূমিকা, পৃ. ২৭ 
* সাইয়িদ আবদুল মজীদ আল-গাওরী, 
মাওসুয়াতি উলুমিল হাদীস ওয় ফুনানিহি, 
দারু ইবনি কসীর, দিমাশক, সিরিয়া/ 
বয়রুত, লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৮ 
হি. _ ২০০৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৭-২৪৪ 
৩ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, তারীখে 


তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, 

লাখনৌ, ভারত (১৪২৫ হি. - ২০০৪ খ্রি.), 

খ. ১, পৃ. ৭৬; (খ) সাইয়িদ আবুল হাসান 

আলী নদবী, সংথামী সাধকদের ইতিহাস 
(আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনুদিত), 
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, (১৪৩২ হি. ল ২০১১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৮৬ 

৩২ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী,তারীখে 
দাওয়াত ওয়া আষীমাত, খ. ১, পৃ. ৭৬, 
টীকা: ২; খে) সাইয়িদ আবুল হাসান আলী 
নদবী, সংথামী সাধকদের ইতিহাস, খ. ১, 
পৃ. ৮৬, টীকা: ১ 

২. কে) আল-ইসাবাহ গ্রন্থের ইংরেজি 
অনুবাদের ভূমিকা থেকে উদ্ধাতঃ (খ) 
মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী, সীরাতুল 
ইযামিদ দারিমী ওয়াত তারীয়ু বি- 
ফাউন্ডেশন, ফটিকছড়ি, উ্টগ্রাম (১৪৩৫ হি. 
_ ২০১৪ খি.), পৃ. ৪১; গে) মোহাম্মদ 
আকরাম খা, মোত্াকা চরিত, ঝিনুক 
পুস্তিকা, ঢাকা চেতুর্থ সংস্করণ : ১৩৯৬ হি. 
_ ১৯৭৫ খি.), পৃ. ৩৫; (ঘ) ড. মুহাম্মদ 
জামাল উদ্দিন, গ্রাঙুজ্, পৃ. ২৮৪; (ড) 
মাসিক মদীনা, জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি. 
[সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ১৪৩৫ হি.], পৃ. 
১৩ 

৩৪ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, পাঁগজ্ঞ, পৃ. 
২৮৪ 

৩৫ ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, এ্রাঙভ, পৃ. 
২৮৪ 

৩* নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত় ও 
হীতিহাস, এমদাদিয়া লাইবেরি, চকবাজার, 
ঢাকা (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৭ হি. _ 
১৯৮৬ খরি.), পৃ. ১৬১ 


__ল'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


1১ এমনই এক যুগোপযোগী তৎপরতা, যা ইসলামের বিশ্বাস, চিন্তা, 
মুসলমানদের দুরবস্থা _থেকে মুক্তির ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম মূল শিক্ষা চেতনাকে কলুষিত করা হয় কিংবা 
প্রয়োজনে যুগে যুগে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নীতির কাছে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত ও মুসলিম জনগোষ্ঠী বা জনপদ 
ও রাজনৈতিক সংস্কারের নানা উদ্যোগ কলুষিত মুসলমানদেরকে নিয়ে আসে । দখলদারগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন 
ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে । ইসলামের ইতিহাসে আমরা আরো মহান সংক্কারগণ বিদ'আত বা 
ইসলামের ইতিহাসে সংস্কার হলো দেখি, যখনই ভেতর বা বাইরে থেকে বিকৃতি বা বিভ্রান্তি বা কলুষ বিদুরিত 


সেপ্টেম্বর'১৪ আত্তার্তহীদ ৩২ 


ম।হা।জী।ব।ন 


করে পবিত্র কুরআন আর সুন্নাতে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সঠিক অনুসরণের মাধ্যমে 

র র মধ্যে 
মুসলমানদের নিয়ে আসেন এবং 
তাদের মধ্যে স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, 
আতমপরিচিতি ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত 
করেন। তাই দেখা যায়, মুসলিম 
উম্মাহকে ইসলামী আদর্শের মূলধারায় 
পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নবুওয়াতের 
পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের 
লক্ষ্যে যুগে যুগে মুসলিম সমাজে 
বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত 
হয়েছে । ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও 
নীতিমালার আলোকে যুগের চাহিদা 
পূরণের জন্য গবেষণা বা ইজতিহাদ 


পরিচালনা, ইসলাম-বিরোধী 
অপশক্তিকে প্রতিহত করাসহ 


ইসলামমুখী বহুবিধ উদ্দেশ্যে পক্ষে ও 
প্রয়োজনে সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন 
ও কর্মসূচি পরিচালনা করা, চিন্তা ও 
কর্মের মধ্যকার ভুল-্রান্ত্রিকে পরিশুদ্ধ 


করা, ইসলামী নেতৃত্ব, শিক্ষা, সমাজ, 
সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির 


উপযুক্ত নেতৃত্ব, জনশক্তি ও পরিবেশ 
তৈরি করার কাজ সব সময়ই চলে 
এসেছে ।১ 
নবী-রাসূল-সাহাবী-তাবেয়ী- 

সালফে সালেহিনের পবিত্র পন্থা ও 
নকশে-কদম অনুসরণের মাধ্যমে 
সংস্কারমূলক এ পথে যুগে যুগে যারা 
কাজ করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
সঠিক দিশা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে 
ইমাম জাফর সাদিক (৬৯৯-৭৬৫), 
ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭), 
ইমাম মালিক বিন আনাস 
(৭১১-৭৯৬), ইমাম শাফিয়ী 
(৭৬৭-৮২০), ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (৭৮০-৮৫৫), শায়খ গাযালি 
(১০৫৮-১১১১), শায়খ. ইবনে 
তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮), ইবনে 
খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), শায়খ 
আহমদ 

আলফিসানি (১৫৬৪-১৬২৪), শাহ 


ওহ 


দেহলভি নজদী (রহ.) [১ 


(১৭০৩-১৭৬৩), মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২), 


বছর জন্ুগ্রহণ করেন । উভয়েই ছিলেন 
সমসাময়িক | যদিও উভয়ের কর্মক্ষেত্র 


শাহ আবদুল আযীয দেহলভি 


ছিল ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় তথাপি 


(১৭৪৬-১৮২৩), হাজি শরিয়তউল্লাহ 


উভয়েই আর্থ-সামাজিক সংস্কার ও 


(১৭৮১-১৮৩৯), সাইয়েদ আহমদ 
বেরেলভি (১৭৮৬-১৮৩১), শাহ 
ইসমাঈল শহিদ (১৭৮২-১৮৩১), 


পুনর্গঠিনে গুরুত্বপূর্ণ. অবদান 
রেখেছেন ।5 
আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, শাহ 


সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানি 
(১৮৩৯-১৮৯৭), মহাকবি আল্লামা 
ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৭), সাইয়েদ 
বদিউজ্জামান নূরসী (১৮৭৩-১৯৬০), 
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী 
(১৯০৩-১৯৭৯), হাসানুল বান্না শহিদ 
(১৯০৬-১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব 
শহিদ (১৯০৬-১৯৬৬), আলিয়া আলি 
ইজেতবেগোভিচ (2), আলী শরিয়তি 
(১৯৩৩-১৯৭৭) প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

এতিহাসিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া বা 
আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশ 
উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে 
সংস্কার ও জাগরণমূলক প্রায়-সকল 
আন্দোলনেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ 
দেহলভী (রহ.)-এর চিন্তাধারার প্রভাব 
সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় । প্রসঙ্গত 
ছিলেন 
মহাপুরুষ । তীর প্রকৃত নাম আবুল 
ফাইয়্যাদ কুতুবউদ্দিন। পিতা শাহ 
আবদুর রাহিম এবং দাদা শাহ 
ওয়াজিন্ুদ্দীন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম-বুযুর্গ 
মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-আলমগীরের 
সময়কার খ্যাতিমান আলেম । শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) জন্গ্রহণ 
করেন শায়খ আহমদ সরহিন্দি 
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) [জন 
১৫৬৩-মৃত্যু ১৬২৪1-এর ইন্তেকালের 
প্রায় আশি বছর পরে ১৭০৩ সালের 
২১ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১১৪ 
হিজরি সনে । তার জনাস্থান ছিল 
তৎকালীন মুলকে হিন্দ বা ভারতবর্ষের 
রাজধানী দিল্লির শহরদতলী | তিনি 
এবং জাযিয়াতুল আরবের যুগপ্রবর্তক 
মনীষী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব 
৭০৩-১৭৯২] একই 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) জন্মগ্রহণ 
করেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের 
মৃত্যুর চার বছর আগে এবং ইন্তেকাল 
করেন দিল্লির অন্ধ মুঘল সম্রাট শাহ 
আলমের আমলে । ফলে তিনি মুঘল 
সামাজের পতনকালে অস্থির 
পরিস্থিতিতে এবং বহিরাগত ও 
আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় টালমাতাল 
আমলে দিল্লির দশজন সম্রাটের ভঙ্গুর 
শাসনামল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান । 
স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্ষয়িষ্ট ও 
ষড়যন্ত্র-কবলিত 


অবলোকন করেন । সেই সঙ্গে তার 
চোখের _ সামনেই  ক্রুসেডের 
উত্তরাধিকারী খ্রিস্টান ইউরোপ মাথা 
তুলতে তুলতে ভারতবর্ষকেও গ্রাস 
করতে এগিয়ে আসতে থাকে । 
মুসলমানদের রাজ্য, রাজধানী, ধর্ম, 
ঈমান, আমল প্রবলভাবে বিজাতীয় 
আক্রমনের সম্মুখীন হয় । এমনই এক 
কঠিন রি স্থৃতিতে 
বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মুসলমান 
জাতিসত্তাকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ- 
এর আলোকে পথ দেখানো 
কাজটি করেন যামানার মুজাদ্দিদ শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রেহ.)। তিনি 
কেবল তার সমকালেই নিজের প্রভাব 
ও কর্মতৎপরতা বিস্তার করেন নি। 
বরং এটাই এঁতিহাসিকভাবে প্রমাণিত 
সত্য যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী 
(রহ.)-এর ভারধারা, চিন্তা-চেতনা- 
দর্শন এবং কর্ম-পরিকল্পনার ছ্বারা উদ্বুদ্ধ 
আলেমগণই উপমহাদেশের 
মুসলমানদের মুক্তিসংগ্বামে নেতৃত্ব দান 
করেন । বালাকোট যার শুর এবং 
হাজি শরিয়তউল্লাহ, তীতুমীরের 
আন্দোলন-সংগ্রাম হয়ে রর স্বাধীনতা 
অর্জনে যার পরিসমাপ্তি ।8 
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যদিও ইসলামী আন্দোলনের 


বিকশিত হয় জমিয়তে ওলামায়ে 


লাভে সক্ষম হবে । বিশেষত তার 


এঁতিহাসিক ধারার বাইরে ব্যতিক্রম 
হিসাবে ১৯০৬ সালে মুসলিম 
জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় ইংরেজি 


ইসলাম” । পরাধীন ভারত ও পাকিস্তান 
পর্যায় পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশেও 


ব্যক্তিত্বের অনন্যতা ও কর্মের 
ব্যাপকতা বর্তমান বাংলাদেশে চলমান 


ইসলামী রাজনৈতিক ও সংক্কারমূলক 


নানা ধারার ইসলামী আন্দোলনের 


শিক্ষিত, এলিট ও নব্য-মধ্যবিত্ত 
মুসলমানরা মুসলিম লীগ নামক যে 


বৈপ্রবিক প্রতিটি ধারার পেছনেই 
প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে শাহ 


রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেন, 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 


সেখানে আলেম সমাজ বা ইসলামের 


আদি অবদান । বাংলাদেশ ভুখণ্ডেড 


পরম্পরা বা সিলসিলার সামনে উজ্জ্বল 
অনুপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎসরূপে 
বিবেচনার যোগ্য । এবং আদি, বিশুদ্ধ 
ও মুলস্োতের ইসলামী আন্দোলনের 


বুনিয়াদি আদর্শে লালিত নেতা- 


ইসলামী আন্দোলনের আদি 


কর্মীদের সমাবেত ঘটে নি। কিংবা 
স্বাধীনতাকামী এতিহাসিক 
আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও 
আদর্শিক চেতনা রক্ষিত হয় নি। বরং 
হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় 


পতাকাবাহী অন্যতম প্রধান নেতৃস্থানীয় 


সূচনাকারীগণ শাহ ওয়ালিউল্লাহ 


এতিহাসিক চরিত্ররূপে তিনি সকলের 


দেহলভী রেহ.) চিন্তা, কর্ম ও এতিহ্য 
থেকে কখনোই ব্চ্যিত হন নি। 
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 


সামনে প্রতিভাত | 
1২৪ 
কি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের কারণে 


ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা 


উজ্জীবিত মুসলিম জাতীয়তাবাদ 


খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


আতহার আলী রেহ.), খেলাফত 


আবশ্যিকভাবেই ছিল ব্রিটিশ “ডিভাইড 
ত্যান্ড রুল” বা “ভাগ কর-শীসন কর' 
নীতিকেই পুষ্টি সাধনকারী রাজনৈতিক 


আন্দোলনের হাফেজ্জী হুজুর (েহ.) 


আহমদ (রহ.) অনন্য, অতুলনীয় ও 
অনুকরণীয়, সেটা তার কর্মবহুল 


এবং নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম 
শীর্ষ নেতা খতীবে আযম মাওলানা 


উদ্যোগ । হিন্দু ও মুসলমানের এহেন 


ছিদ্বিক আহমদ (রহ.)-এর কর্ম ও 


পরস্পর-বিরোধী উগ্ রাজনৈতিক 


অবস্থান উপমহাদেশের রাজনৈতিক 


অঙ্গনকে 


জীবন-সংগ্রামের মধ্যে শাহ 
ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর 
সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে দার্শনিক ও তি প্রেরণা 


জীবনের দিকে তাকালেই অনুধাবণ 
করা সম্ভব । 

প্রথমত, তিনি উত্তর ও দক্ষিণব্যাপী 
বৃহত্তর চট্টগ্রামের ইসলামী এতিহ্যকে 
এক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেন । চট্টগ্রাম 
যে কেবল বাংলার নয়, দক্ষিণ ও 


কলুষিত করে তুলেছিল । যে পরিস্থিতি 


দেদীপ্যমান | বিশেষ করে, পবিত্র 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের 


ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও সুন্রাতৃত্ের 
আদর্শকে 


মহান রাজনৈতিকভাবে 
বিজয়ী করে উপমহাদেশের স্বাধীনতার 
লক্ষ্যে পরিচালিত এঁতিহাসিক 


আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে 


কুরআন ও সুনাহ-এর আলোকে আর্- 


সবচেয়ে পুরাতন ও আদি ভূমি, মানুষ 
সেটা ভুলেই গিয়েছিল এবং নানা 


সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার 
ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নির্লোভ, 
শ্রমসাধ্য, বিরূপতা-মোকাবেলাকারী ও 


নেওয়ার পক্ষে ছিল না। ফলে এতিহ্য 


ত্যাগী তৎপরতার ক্ষেত্রে খতীবে আযম 


লালিত আলেম সমাজ অতীতের 
আন্দোলনের চাকাকে সচল রেখে 
ইসলামের আদর্শিক চেতনায় আর্থ- 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) 
একজন অতিউজ্ঘ্বল, অনন্য, অতুলনীয় 
ও অনুকরণীয় এতিহাসিক রাজনৈতিক 


সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতা 


ব্যক্তিত্ব । চরম বিরুদ্ধবাদের মধ্যেও 


আলাদাভাবে অব্যাহত রাখতে উদ্যোগী 


উচ্চতর আদর্শিক জীবন-সংগ্রামের 


হন । এখানে স্মরণ করা যেতে পারে 
যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)- 
এর বৈপ্রবিক চিন্তার প্রভাবে উজ্জীবীত 
আলেমগণ, যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 


আপোষহীন ও অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে । একই সাথে 
উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা 
ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আদি 


শতবর্ষে শত শত স্বাধীনতার যুদ্ধ, 
জেহাদ ও তৎপরতার বৈপ্রবিক 


আন্দোলনের  ধারাবাহিকতার 
সংরক্ষকও তিনি । তার জীবন ও 


এঁতিদ্ধে খদ্ধ, তারা মুসলমান সমাজের 
স্বাধীনতা ও অধিকারের আওয়াজ 


কর্মের মৃল্যায়ন-লব্ধ শিক্ষার মাধমে 
সমকালীন আদর্শিক আন্দোলন ও 


বুলন্দ করার জন্য ১৯১৯ সালে 
“জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ" প্রতিষ্ঠা 


ইসলামী তৎপরতা প্রভূতভাবে উপকৃত 
হবে পারবে এবং আন্দোলেন 


করেন এবং যা থেকে পরবর্তীতে 


প্রকৃত এঁতিহ্যের গতিপথের সন্ধান 


ধরনের শিরক ও বিদ'য়াতের কবলে 
আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ।৬ খতিবে 
আযম স্বীয় ব্যক্তিত্বের উজ্ভ্বলতায় এবং 
নেতৃত্বের সক্ষমতায় সমগ্র চট্টগ্রামের 
ইসলাম-পছন্দ জনতাকে এক কাতারে 
সমবেত করেন এবং সেই সম্মিলিত 
শক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় 
স্তরেও ইসলামের আওয়াজকে বুলন্দ 
করেন । তীর সাংগঠনিক প্রতিভা ও 
নেতৃত্বের কারণে রাজনীতি, শিক্ষা, 
অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে 
ইসলামী চি প্রবাহ 
গতিশীলতা লাভ করেছিল এবং 
স্বাধীনতা-পরবর্তী একটি অতি-বিরূপ 
ও শক্রভাবাপন্ন পরিস্থিতিতেও ইসলাম 
নিয়ে কথা বলা ও কাজ করার পরিবেশ 
বাংলাদেশে অক্ষুণ্ন থাকে । 

প্রসঙ্গত এখানে স্বাধীনতা-পরবর্তী 
অতি-বিরূপ ও শক্রভাবাপন্ন পরিস্থিতি 
সম্পর্কে কিছু বলা দরকার । কারণ, 
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কেমন পরিস্থিতিতে তিনি কর্ম 
তৎপরতা পরিচালিত করেছিলেন এবং 


হয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতে 


প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্তেও তিনিই এই 


প্রতিশোধ নেওয়া হয় ইসলাম, 


প্রক্রিয়া চালু করেন এবং তার এমনি 


নিজের লক্ষ্য হাসিলে সফল 
হয়েছিলেন, সেটা অনুধাবণ না করা 


মসজিদ, মাদ্রাসা আর আলেম 
সমাজের উপর । দৃশ্যত দেশের প্রায়- 


হলে তার কাজের মূল্য, গুরুত্ব, 
গভীরতা ও তাৎপর্য সম্পর্কে উপলব্ধি 


সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে দীনী 
শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয় । নেক- 


ভূমিকার পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক 
প্রেক্ষাপট কাজ করেছিল” স্মরণ 
করা যেতে পারে যে, আওয়ামী 
মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে 


করা সম্ভব হবে না। আজ এটা লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে, সাম্প্রাতক সময়ে 


বখত ও নিরীহ আলেমদের জেলে 
পাঠানো হয়। ইসলাম ও 


পরিণত হলেও দলটির ইসলাম 


ংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম 


ইসলামপন্থীরা তখন এক চরম 


অভিজ্ঞতা কম নয়। ১৯৫৪ সালের 


ধর্মভিত্তিক আদর্শ বড় আকারে প্রভাব 


আক্রমণ ও প্রতিহিংসার সম্মুখীন হয়ে 


নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে হক- 


ফেলছে । শুধু তাই নয়, ধর্ম আমাদের 


ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হন। 


সমাজ ও রাজনীতিতে একটি নিয়ামত 


উল্লেখ্য, ইসলাম বিরোধী সেই 


ভাসানী-সোহরাওয়া্দীর যুক্তফ্রন্টের 
অন্যতম শরিক ছিল মাওলানা 


শক্তিরপে পরিগণিত হচ্ছে । অথচ 


অভিযানে নেতৃত্ব দেয় ভারতপন্থী উগ্র 


আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম 


স্বাধীনতা অর্জনের মুহুর্তে যে পরিবেশ 


জাতীয়তাবাদী তরুণ এবং সমাজতন্্র- 


পার্ট ৮ এমন অভিজ্ঞতা আওয়ামী 


ছিল, তাতে মোটেও মনে হয় নি যে, 


নাস্তিক্যবাদের অনুসারী যুবকরা । তারা 


লীগ রাজনৈতিক কারণে পরে আরো 


আজকের মতো ধর্মমুখী পরিস্থিতি 


মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের অন্যতম শর্ত 


অনেক বারই অর্জন করেছে । 


মানুষ ও সমাজে সৃষ্টি হতে পারে। হিসাবে ইসলামের পরাজয়কেও স্বাধীনতার-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে 
মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে পাকিস্তানী উন্লাসের সঙ্গে পালন করতে থাকে । একদিকে দেখা যায় যে, 
সামরিক বাহিনী ও শানকগোষ্ঠীর এমনই পরিস্থিতিতে মহল বিশেষের সাংবিধানিকভাবে ইসলামপন্থী 
উন্মাদনা ও শোষণ-নির্যাতন এবং চাপে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, 
১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানী রাজনীতির দেশ হওয়া সত্বেও এবং বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বলবৎ থাকা আর 
নিবর্তমূলক পরিণতির আন্দোলনের ২৪ বছরের ইতিহাসে অন্যদিকে, “১৯৭৩-এ বিনা বিচারে 


কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার লেশ মাত্র 


একাত্তরের ঘৃণিত অপরাধীদের প্রতি 


বামপন্থী ও উপ্ন জাতীয়তাবাদীরা 
ইসলামের মতো মহান আদর্শকে এবং 
আলেম সমাজের মতো নিক্কলুষ 


উল্লেখ না থাকার পরেও নব্য-স্বাধীন 


সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে শেখ 


দেশটি ধর্মনিরপেক্ষক রাষ্ট্রীয় চরিত্র 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয় । যদিও এ প্রশ্নে 


মানুষদেরকে আক্রান্ত ও অভিযুক্ত 
করতে থাকে । এটা ছিল ধর্মহীনতার 
পক্ষে তৎকালীন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের 
স্থানীয় বহিঃপ্রকাশ । যদিও 


মুজিব তার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির 
সুচনা করেন। এরপর দেখা গেল, 


জনসম্মতি বা জনমতের কোনো 
গ্রহণযোগ্য স্বীকৃতিও নেওয়া হয় নি। 


তিনি বক্তৃতায় ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার 
করছেন, এমন কি এক পর্যায়ে জয় 


এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষপন্থী উগ্র 


বাংলা'ও উচ্চারণ করা থেকে বিরত 
থাকেন । উপরন্তু ১৯৭৫-এর ২৮ মার্চ 


পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ইসলাম ছিল 
না, ছিল সামরিক স্বৈরাচার এবং 


যুবক-তরুণদের সঙ্গে তৎকালীন শাসন 


রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 


দল আওয়ামী লীগ এবং সরকার প্রধান 


বাহাত্তরে বিলুপ্ত ইসলামিক একাডেমী 


শেখ মুজিবর রহমান যে সর্বাংশে 


পুন€প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই 


সমাজ ও ইসলামপন্থীরা ছিল না, ছিল 
দুর্নীতিগ্স্ত-দখলদার-ক্ষমতালোভী- 


একমত ছিলেন, এমন মনে করার 
কারণ নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষে 


প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে 
উন্নীত করেন। ইসলামী আচার- 


অগণতান্ত্রিক সামরিক ও বেসামরিক 
আমলাচক্র । তথাপি ইসলাম ও 


উগ্রপন্থী যুবক-তরুণ মহলটি সরকার- 
প্রশাসন-সমাজে ইসলাম বিরোধী 


আলেম সমাজকে পাকিস্তানের দুর্গতি 


পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রবল চাপের সৃষ্টি 


ও শোষণের জন্য দায়ী করাটা ছিল 


করে এবং সরকার তাদের কাছে 


অনুষ্ঠানেও তার উপস্থিতি লক্ষণীয় 
ছিল ৮৯” যদিও দেশে তখন 
ংবিধানিক, রাজনৈতিক ও 
সরকারীভাবে আদর্শবাদী ও প্রকৃত 


অত্যন্ত অসঙ্গত, অযৌক্তিক, আপাতত নতি স্বীকার করে । যদিও ইসলামপন্থীরা কোণঠাসা অবস্থানে 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আর দুঃখজনক- পরবর্তীতে দেখা যায়, “স্বাধীন ছিলেন। সরকার একদিকে 
মিথ্যা । মুক্তিযুদ্ধের পর পরিস্থিতির বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা আর অন্যদিকে নিজের 
আরো অবনতি হয় । পরাজিত নববই ব্যবহারের সুচনা তথাকথিত শাসনের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার 
হাজার পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমল করলেও প্রকৃত ইসলামী মতাদর্শ নিয়ে 


সৈনিককে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া 


থেকেই | শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার 


কথা বলার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল । 
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ইসলামী রাজনীতি তো বটেই, 
এগুনোর মতো পরিস্থিতিও তখন ছিল 
না। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের 
পরাজয়কেও যেন একাকার করে ফেলা 
হয়েছিল,” যা বৃহত্তর মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল চরম বেদনার ও 
যন্ত্রণার | 
এমনই এক চরম রাজনৈতিক 
বিরপতাকে সামনে রেখে খতীবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদকে 
নতুন করে কর্ম-তৎপরতার সুচনা 
করতে হয় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী 
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক- 
ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে পুনপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রাম শুরু করতে হয়| অন্যভাবে 
বললে বলতে হয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী 
ংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি, শিক্ষা 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোরলের পুনর্জনাই 
হয়েছে খতিবে আযমের হাতে । শুধু 
পুনর্জন্মই নয়, আজকের বাংলাদেশে 
ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী শিক্ষা 
তৎপরতাসহ ইসলাম কেন্দ্রীক নানা 
মুখী কর্মকা-্রে যে বিকশিত রূপ 
দেখতে পাওয়া যায়, তার গোড়া 
পত্তনকারী ও উদ্যোক্তাও তিনিই | 
লক্ষ্যণীয় দিক হলো, তার জীবনের 
শুরুতে কিংবা শেষে কিংবা সুসময় বা 
অসময়ে, ভয়ে বা আক্রমণের মুখে, 
কোনো অবস্থাতেই ইসলামী 
আন্দোলনের আদর্শিক কর্মকা- থেকে 
তিনি এক চুল সরে আসেন নি 
ইসলামী আন্দোলনকে খপ্তিতও করেন 
নি। মাঠে-ময়দানে-খানকাহে তথা 
জীবন ও কর্মের সর্বক্ষেত্রে তিনি 
ইসলামের আওয়াজ, কুরআন ও 
সুন্নাহ'র ধ্বনি বুলন্দ করেছেন । আর্থ, 
সামাজিক 


চর্চা ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। শুধু 


জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 


সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মদদে 


আপোসহীনভাবে কুরআন-সুন্নাহ 
ভিত্তিক রাজনীতির চর্চা, প্রসার ও 


অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী 
সামরিক স্বৈরাচার, আমলাচক্র ও 


প্রতিষ্ঠাই ছিল তীর জীবনাদর্শ । সকল 
ভয়, বিপদ, প্রলোভন উপেক্ষা করে 
ইসলামী আদর্শিক রাজনীতির পথে 
তিনি জীবনভর দীড়িয়ে ছিলেন সীসা- 
ঢালা প্রাচীরের মতো 1৯ খতীবে আযম 


লুটেরা ব্যবসায়ীরা স্বৈরশাসন কায়েম 
করায় জনগণের অধিকার ও 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামের প্রথম কাতারে অবতীর্ণ হন 
খতিবে আযম | তিনি ১৯৫৪ সালের 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের অনন্য, 


নির্বানে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে 


অতুলনীয় ও অনুকরণীয় কর্মবহুল 
জীবনের বিপুল ও বহুমুখী 


স্বৈরাচারী মুসলিম লীগকে পরাজিত 
করে গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেন 


কর্মকৃতিত্বকে তিনটি এতিহাসিক 


তিনিই গণরায় মেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ 


পর্যায়ের, যথা, [ক) বাংলাদেশ-পূর্ব 


নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা 


সময়কাল, খ) মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল, 


হস্তান্তর করে পাকিস্তানের 


গ) ংলাদেশ সময়কাল, ] পটভূমিতে 


রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জোর 


পর্যালোচনা করা হলে তার 


দাবি জানান | অর্থাৎ ইসলামী 


জীবনসত্যের আপোসহীন, নির্লোভ 
রূপ-চরিত্র এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র 


আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ধারার মধ্যে 
যে মিল আছে, বিরোধ নেই, সেটা 


প্রতি শর্তহীন অনুসরণের দিকটি 
সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পরিপূর্ণ 
ইসলামী জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা 


তিনি তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের 
মাধ্যমে প্রমাণ করেন | তার কথা 
শোনা হলে, রক্তপাতের বদলে 


প্রতিষ্ঠাই যে তার জীবনের মূল ও 
একমাত্র লক্ষ্য তা তিনি দ্যর্থহীনভাবে 


আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব 


প্রমাণ করেছেন । যে কোনো 

পরিস্থিতিতে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ'র 

নিবেদিত-প্রাণ সেনাপতিরূপে কাজ 

করেছেন | যেমন: 
বিটিশ দখলদারদের হটিয়ে 
মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি পাকিস্তান 
আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। 
সে সময়ের সাম্প্রদায়িক বাস্তবতায় 
হিন্দু আগ্রাসনের মুখে পাকিস্তানের 
দাবিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ও 
জনপ্রত্যাশিত ইস্যু । মানুষের আবেগ 
ও অনুভূতিও ছিল পাকিস্থান রাষ্ট্র- 
কাঠামোয় ইসলাম 


হতো । ইসলামের ইনসাফ ও 
গণতন্ত্রের জনমত সমুন্নত রাখা 
যেতো । কিন্তু সে সময় শীর্ষ সামরিক 
[ইয়াহিয়া খান] ও শীর্ষ রাজনৈতিক 
[জুলফিকার আলী ভুট্টো] নেতৃত্বের 
মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় না-হওয়ায় 
পরিস্থিতি জটিল ও সঙ্ঘাতময় হয় । 
পশ্চিমাদের অবিমিষ্যকামীতার ফলে 
সৃষ্ট অনাকাজ্কিত পরিণতির দায়ভার 
গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক তথা সকল 
রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণকে 
নির্মমভাবে ভোগ করতে হয় । 

€ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইসলামপন্থী 


সচেষ্টই ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত তিনি ইসলামী আন্দোলনের 
এক্য ও সংহতির প্রতীক ছিলেন । 


প্রতিষ্ঠার পক্ষে । জনতার মোহভঙ্গ হয় । যে আদর্শে 
ভা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে 
স্বীকার করে বাংলাদেশ আদর্শের প্রতিফলনের বদলে মার্কিন 
আন্দোলনের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিব সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের মদদে 
তরুণ বয়সে নিজেও পাকিস্তান ক্ষমতা দখলকারী সামরিক- 
আন্দোল্‌নে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ বেসামরিক নেতৃত্বের পুঁজিবাদী 
করেন ।১৯২ শক্তি, সোভিয়েট ইউনিয়নের 
* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা যায়, পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মহীন ও 


যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, সেটা নস্যাৎ করা হয়েছে । 


নাস্তিক্যবাদের অনুসারী আরেক 
বিদেশী মতবাদ সমাজতন্ত্র এবং 
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তীব্র ঘৃণা ও বিরোধ সৃষ্টিকারী উগ্র 
আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী 


ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সে. সুযোগে 
রাজনৈতিক ময়দানে অবরতীণ হয় । 


সুন্রাহভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অনিঃশেষ 
ডাক দিয়ে যাচ্ছে । 

1৩] 


জন্য 


ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি । কিন্তু 
অখণ্ড পাকিস্তান কখনোই 
পরিপূর্ণভাবে _ ইসলামী আদর্শে 
শাসন ও স্বৈরশাসনে । ফলে 
পাকিস্তানের দুর্গতির দায়িত্ 
ইসলামপন্থীদের নয়; মানব রচিত 
মতবাদ ও  ব্যক্তি-রাজনীতির 
অনুসারী স্বার্থান্বেষীদের । এই 
রাজনৈতিক সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি সারা জীবন সচেষ্ট ছিলেন ।১ 
এ লক্ষ্যে পাকিস্তানে ইসলামী 
সংবিধান ও শাসন রীতি*, শিক্ষা 
ব্যবস্থা+৬ ও ইসলাম বিরোধী আইন- 
কানুন+: প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র সংখ্াম 
করতে হয়েছে তাকে। 
শাসকবর্গের যড়যন্ত্রে পাকিস্তানে 
ইসলামপন্থীরা সফল হতে পারে নি। 
আবার ইসলাম বিরোধী আদর্শের 
অনুসরণকারীরাও পরবর্তীতে 
ক্ষমতায় এসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে নি। খতিবে আযম মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ রেহ.) সমাজ ও 
রাষ্ট্রে ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের 
মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক 
সমস্যার সমাধানের প্রয়াসী ছিলেন । 
তিনি রা শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির পুনর্গঠনের মাধ্যমে যোগ্য 
1 গঠনের প্রয়াসী ১৮ 
পাকিস্তান আমলে এবং পাকিস্তানের 
পরে বাংলাদেশ আমলেও তিনি দ্বীন 
প্রতিষ্ঠার কাজই করেছেন। কিন্তু 
পুর্বাপর ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতায় তিনি 
আপাতত সফল না হলেও ইসলামী 
আন্দোলনের ধারাকে সজিব ও 
জীবন্ত রেখে এদেশের মুসলমানদের 
রাজনৈতিক চেতনা, এঁতিহ্য ও 


গভীর পাপ্তিত্যের অধিকারী খতীবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.) 
ছিলেন ইসলামী জ্ঞান ও দর্শনে 
বিশেষজ্ঞ- , যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, 
যুক্তিবাদী বক্তা, লেখক, সৎ ও 


নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক নেতা এবং 


আর্দশিক চেতনাসম্পন্ন বহুমাতিত্রক 


রয়েছে । বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অতি 
সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে তিনি যে 
মূল্যায়ন করেছেন, সেটা আজও 
প্রাসঙ্গিক | ১৯৬৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর 
করাচিতে আয়োজিত জমিয়তে ইসলাম 
ও নেজামে ইসলাম পার্টির সংবাদ 
সন্মেলনে তিনি বলেন:২০ 

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 
আমাদের এক সাথে তিনটি “ইজম" 
(মতবাদ) ও অনৈসলামিক আদর্শের 


গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব । সততা, 
আদর্শবাদ, নির্মোহ-নির্লোভ-নিক্কলুষ 


সহিত মোকাবেলা করিতে হইবে । 
প্রথমত, ধনতান্ত্রিক (পুঁজিবাদী) 


চরিত্রের কারণে তিনি শুধু ইসলামিক 


ব্যবস্থা, যা আযাংলো-আমেরিকান শ্বেত 


রাজনীতিই নয়, তৃতীয় বিশ্বের 
দুর্নীতিন্ত, প্র ক্ষমতালোলুপ, 
সম্পদলোভী এবং ব্যক্তি ও পারিবারিক 
স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের সামনে 
উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার মতো 
অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিসত্বা । 


সাম্াজ্যবাদীদের নিকট হইতে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গেছে। শ্বেত 
সাম্রাজ্যবাদীদের বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম 
পাতি গ্রুপ ইহাতে আরো 
বাড়াইয়া পাকিস্তানের সমাজ 
কাঠামোকে উলট-পালট করিয়া 


বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতির 


কিন্ত আদি-পুরুষ, সুফী রাজনীতিক এবং 


জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে 


দিয়াছে। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক এবং 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দরিদ্রতায় 
দুঃখের প্রান্ত সীমায় নামিয়া 


ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি 
মাওলানা আতহার আলী (রহ.)-এর 
অনুপ্রেরণায় খতিবে আযম সক্রিয় 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন 
স্বাধীনতার পর ইসলামপন্থীদের 
সমবেত করে তিনি আইডিএল প্রতিষ্ঠা 
করেন। মুসলিম এক্যের প্রতীক 
ইত্তেহাদুল উম্মাহ'স গঠনেও তার 


আসিয়াছে । পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থার 
ভিত্তি সুদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা 
দরিদ্ব জনগোষ্ঠীর রক্ত শোষণের 
মাধ্যম | ইসলাম এই ব্যবস্থাকে এক 
মুহূর্তে জন্যও বরদাশত করিতে পারে 
না। ওলামাগণ সব সময় ইহার 
বিরোধিতা করিয়াছে এবং আগামীতেও 
করিবে । 


সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে । তার প্রচেষ্টায় 
রাজনীতিবিমুখ আলেম সমাজ ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে অবর্তীণ হন 
বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিনি 
একজন পথপ্রদর্শক 


এবং চিন্তা ও চেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত 
ও উজ্জীবিত হয়ে সঠিক পথনিদের্শনা 
পেতে সক্ষম । তার দূরদৃষ্টির গভীরতা, 


আদর্শের অভিযাত্রাকে অব্যাহত 
রেখেছেন, যা আজকেও ইসলাম- 
পছন্দ জনতাকে কুরআন- 


রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চিন্তার স্বচ্ছতা 
থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতা- 


দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের ফেতনা, যা 
দেশ ও জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভিক্ত 
করিয়া ছাড়ে । ইহা ইসলামী 
ভ্রাতৃত্ববোধের সবচেয়ে বড় দুশমন 
এই জাতীয়তাবাদ দেশীয়, আঞ্চলিক, 
বর্ণ ও ভাষাগত উদ্দীপনাকে প্ররোচিত 
করে একে অপরের সাথে যুদ্ধ বাধাইয়া 
দেয়। এটি ইসলামী জাতীয়তাবাদের 
চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী । 

তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রের ফেতনা | এটি 
কুফরী মার্কসীয় ব্যবস্থা ৷ যাহার প্রারস্ত 
খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহীতা দিয়া । 
সেখানে না গণতন্ত্র আছে, না 


কর্মীদের শিক্ষণীয় বহু উপাদান 


মানবাধিকা এবং পরিণামের দিক দিয়া 
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এই ফিতনা অপরাপর ফিতনাসমূহের 
চাইতে অধিক ধ্বংসাত্মক | 


বৃহত্তর সংহতির মূলমন্ত্র । আমরা 
বাংলাদেশে রাষ্ট্র কায়েম 
করিয়া প্রমাণ করিতে চাই যে, 
এইখানে ইসলাম চলিবে । আমরা 


ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) থেকে 
বিভিন্ন নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরম্পরার 
মাধ্যমে আজকের প্রজন্মের কাছে 
পৌছে দিয়েছেন, যেমনভাবে তিনি 


এমন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করিতে 


কুরআন ও সুনাহ'র জ্ঞান ও শিক্ষা 


চাই, যেখানে যতদূর সম্ভব খোলাফায়ে 
রাশেদীনের 


হেরার জোতিময় তাওহিদ ও 


শীসন ব্যবস্থার 


আদর্শ বাস্তবায়িত করিব এবং যেখানে 


রেসালতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মূলধারা থেকে আহরণ করে 


ঘটিবে এবং জনসাধারণ শাস্তি ও 


অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের 
তাহাদের ধর্ম পালনে কোন বাধা 
থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় মূল নীতি প্রশ্নে 


সমকালে প্রচার-প্রচার-বিস্তৃত 
করেছেন। কর্ম ও সাধনার এই 
কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি তার 


স্থিতিশীলতার সহিত জীবনাতিপাত 


আমরা এক ত্তস্তে বিশ্বাসী | জাতির 


করিতে পারিবে | মনে রাখিতে হইবে, 
আদর্শিক দুর্বলতার কারণে রাষ্ট্রীয় 
সংহতি দুর্বল হইয়া পড়ে । 


পিতা প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই, 


অনন্য, অনুকরণীয়, অনুপম জীবন ও 
ক্রি সর্বাবস্থায় এতিহাসিক 


মুসলমানদের জাতির পিতা হয়রত 
ইবরাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 


দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন 
এবং ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের 


খতিবে আযমের বক্তব্য রাজনৈতিক 


তাহার পরে কাহাকেও জাতির পিতা 


সময়কালের বিভিন্ন পর্যায় ও 


বিশ্লেষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক বিন্যাসের 


বলা বিদ'আত কাজ । কায়েদে 


ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে নিজের ভূমিকা ও 


মাধ্যমে ইসলামের শক্র ও মিত্র চিহিত 


আযমকেও জাতির পিতা বলিয়া 


করতে সাহায্য করবে । এখানে তার 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিভজির পরিচয়ও পাওয়া 


বিদ“আত কাজ হইয়াছে । 


অবদানকে ইতিহাসের উজ্ভ্ল পাতার 
সোনার হরফে লিপিবদ্ধ করেছেন । 


খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 


রাজনৈতিক ক্ষদ্রতা, বিরোধিতার 


যায়। যার মাধ্যমে তিনি শ্রেণীগত 


আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্যের 


্বার্থান্ধতা, জাতীয় 


শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সাম্যের 


অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করলে 


স্বপ্ন জাগরিত করেন। ইসলাম 
প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান সমস্যা ও 


র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, 


৫0৫ 


যুক্তিবাদীতা যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি 


বিস্মৃতিপ্রবণ মানসিকতা 


প্রতিবন্ককতাও তিনি উপরোক্ত 
বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে 


ইসলামী মতাদর্শ তথা কুরআন ও 
সুন্নাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্বামী 


উন্মোচিত করেছেন । অনুরূপভাবে 


ধবনিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত্‌ হয়। 


কিছুই বিশুদ্ধ-স্বর্ণাক্ষরে রচিত খতিবে 
আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদের 
এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উচ্চতর অবস্থান 


ইসলামী আদর্শের প্রতিধ্বনি তুলে 


দেশ-কাল-পরিস্থিতি নির্বিশেষে খতিবে 


ও অবদান এবং গৌরবময় ভূমিকার 


তিনি ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা ও 


আযম সর্বাবস্থায় নিজের এই আদর্শিক 


করণীয় সম্পর্কে আবারও বক্তব্য 
রাখেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে (১৯৭৬ 
সালের ১৭ অক্টোবর)১: 


বিশ্বাস প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় সৎ, 
নির্ভীক, সাহসী ভূমিকা পালন করে 
জাতির তায আন্দোলনের 


আমরা খোদা প্রেরিত এবং রাসূল 


অনন্য, নিষ্ঠাবান ও অনুকরণীয়- 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


এতিহাসিক চরিত্রের মর্যাদা অর্জন 


প্রবর্তিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার 


করেছেন । বাংলাদেশে ইসলাম, 


অনুসারী । আমরা মনে করি, ইসলাম 
প্রচলিত অর্থে কেবল ধর্ম নয় এবং 


ইসলামী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক 
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও কুরআন- 


মুসলমানও প্রচলিত অর্থে কোন 
সম্প্রদায় নয় । ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ 


সুননাহভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্বাম;ঃ 
শিরক-বিদ'আদ থেকে যুক্ত 


জীবন দর্শন । আমরা বিশ্বাস করি, 


তাওহিদগন্থী ইসলামী ব্যক্তি-সমাজ- 


মানব রচিত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 


সংস্কৃতি গঠনের প্রয়াস; ইসলামী শিক্ষা 


পারস্পরিক ছ্বন্দ-সংঘাতে জর্জরিত 


ও অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসারের সকল 


ধ্বংসোন্ুখ পৃথিবীকে একমাত্র বিশ্বপরষ্টা 
আল্লাহ প্রেরিত ব্যবস্থা ইসলামই 
বাচাইতে পারেন । একমাত্র ইসলামই 


তৎপরতার পেছনে তার অবদান ও 
ছাপ অবশ্যই একটি অনস্বীকার্য বিষয় । 
এমন কি, ইসলামী আদর্শের সঠিক ও 


দেশের স্বাধীনতা, সার্তভ্যেমত্ব ও 


প্রকৃত কাফেলার সিলসিলা তিনি শাহ 


অমলিন-উজ্ভ্বলতাকে সামান্যতম শ্বান 
করতে পারবে না। 


বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. 
ও স্বাধীনতার আন্দোলন, ঢাকা: বাংলা 
একাডেমী, ১৯৯৩ 

২ বিস্তারিত জানতে দেখুন: মোহাম্মদ আবদুল 
মান্নান, বাংলার মুসলিম জাগরণের দুই 
পথিকৃৎ, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, 
২০১০. 

ত প্রাগুক্ত 

*. বিস্তারিত জানতে দেখুন: 1). 
1৬101700011 /১111760 [11917, 4 
1175407) 0) 1277741 1101767712771 
77113071591, 78180101: 1১810156917 
7010110811017, 1965. 
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মাহফুজ পারভেজ, সাযরাজ্যবাদ- 
জাবিপতবাদবিরোধী কাধীনতার 
মহাসংথাম, . সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা: 
বিআইসি, ২০০৯ 
« খতিবে আযম [জন্ম ১৯০৩-মৃত্যু ১৯ মে, 
১৯৮৭]-এর জীবনের বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে 
জানতে, দেখুন: ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন, খতিবে আযম মাওলানা ছিন্দিক 
আহমদ রহ.:জীবন ও কমর্সাধনা, চট্টগ্রাম: 
খতিবে আযম ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 


18181 
নী 
নু 


তোলেন। নির্ভেজাল তাওহিদ ও 
অনুসরণে তিনি ছিলেন আপোষহীন | গীর 


হাজার ওয়াজ-নসিহতমূলক_ বক্তব্য তিনি 
দিয়েছেন এবং প্রায় ১৩/১৪টি পুস্তক বাংলা 
ও উর্দুতে রচনা করেছেন। তদুপরি তিনি 
আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্রশুদ্ধির লক্ষ্যে 
প্রথম জীবনে হাকিমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এবং 
পরবর্তীতে মুফতিয়ে আযম আল্লামা 
ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সংস্পর্শে থেকে কাজ 
করেন। 
* সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশে 
(সম্পা.), সুন্দরম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, 
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯২, পৃ. ১৩. 
[01791100101 98956607116 
£১91761021 :507568711 01 1১71756277, 
[9180101: 01010 0001%213105 
[1955, 1967, 1). 88. 
৯ অতি সাম্প্রতিক কালে নব্বই দশকে 
তত্বীবধায় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে 


ক 


গ্রহণ করেন নি। 
রাজনীতির পথেই থেকেছেন । দ্রষ্টব্য, ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলানা ছিছিক আহমদ রহ.*জীবন ও 
কমর্সাধনা,. চট্টগ্রাম:ং খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

৯ এ প্রসঙ্গের বহু স্মৃতি ও তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত রয়েছে । তবে সম্প্রতি স্বয়ং 
শেখ মুজিব রচিত একটি গ্রন্থেই সবিস্তারে 


সেসব কথা ও স্মৃতিচারণা উপস্থাপন করা 
হয়েছে ।। বিস্তারিত দেখুন: শেখ মুজিবুর 
রহমান, অসমাও আত্বজীবনী, ঢাকা: 
ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২. 

৯৩ দুঃখজনক যে, তার এই উদারতা ও 
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্মান বাংলাদেশের 
অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিতে দেওয়া হয় নি। বরং 
ইসলামপন্থী রাজনীতি করার কারণে 
ঢালাওভাবে মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে 
তাকে স্বাধীনতাবিরোধী আখ্যা দিয়ে ২২ 
মাস কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু তার 
বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয় 
নি। তার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি যথাযথ 
মূল্য না-দেওয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক 
রাজনীতির বিরাট ব্যর্থতা । 

* পাকিস্তান আমলেই (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, 
করাচির সংবাদ সনেলন) তিনি এ ব্যপারে 


করিতে 
” ইসলাম-বিরোধী তিনটি “ইজম' 
যথাক্রমে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র এবং 
ধর্মনিরপেক্ষ-উদ্ব-জাতীয়তাবাদ | বাংলাদেশ 
আমলেও তিনি এক ও অভিন্ন পেশ 
করেন ।। স্বাধীনতার পর বিরূপ পরিস্থিতি 
মোকাবেলার মাধ্যমে ইসলামপন্থী 
দলগ্তলোকে সমবেত করে ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)-প্রতিষ্ঠার 
পর এক সংবাদ সন্মেলনে (১৭ অক্টোবর 
১৯৭৬) তিনি বলেন যে, “তাহার দল 
বিশ্বাস করে মানব রচিত ধনতন্ত্ব ও 
সমাজতন্ত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ-সংঘাতে 
জর্জরিত ধ্বংসোনুখ পৃথিবীতে একমাত্র 
বিশ্বসরষ্টা আল্লাহ প্রেরিত ব্যবস্থা ইসলামই 
বাঁচাইতে পারে | একমাত্র ইসলামই দেশের 
স্বাধীনতা-সার্বভ্যেমত্ব ও বৃহত্তর সংহতির 
মূলমন্ত্র ।” বিস্তারিত জানতে, দেখুন: ড. আ 
ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ. "জীবন ও 
কমর্সাধনা,. চট্টথ্রামঃ খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

৯ খতিবে আযম এবং তার দল জমিয়তে 


সংবিধান প্রণয়ণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। 


কিন্তু বার বার সামরিক শীসন এনে অখণ্ড 


বিস্তারিত জানতে দেখুন: [1 010 
98569, 7716 1১91117091,5)512711 01 
17971051777, 1919011: 0010 
[001501-519 7১1933১ 1967 

+৬ শিক্ষা সংস্কারে তিনি গুরুতুপ্পূণ ভূমিকা 
রাখেন । মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক 
চিন্তা-ভাবনা করেন এবং বিভিন্ন উদ্যোগে 
অংশ নেন। বিশেষত কওমি শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে রক্ষা করা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্বপ্ন ও 
চিন্তা তার অন্যতম বিশেষ কৃতিত্ব । এ 
প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: 
ড. আফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে আযম 
মাওলান। ছিদ্দিক আহমদ রহ.:জীবন ও 
কমর্সাধনা,. উট্টগ্রামং খতিবে আযম 
ফাউন্ডেশন, ২০১৪ ও মোহাম্মদ 
নেছারউদ্দিন, খতীবে আযম মাওলান7 
ছিদ্দিক আহমদ _ রেহ)-এর  বিএবী 
চিন্তাবারা, (অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস), 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ 

** বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা সামরিক শাসক 
আয়ুব খান প্রণীত বিভিন্ন আইন ও রীতির 
বিরুদ্ধে । 


১৮ ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন তার জীবনের 
অন্যতম মহত্তম কাজের একটি | এই প্রবন্ধে 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা সম্ভব 


মাওলানা শফীকুল রহমান জালালাবাদী 
প্রণীত বাংলা ও উর্দু ভাষায় রচিত হায়াতে 
আতহার দ্রষ্টব্য ৷ 

২ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, খতিবে 
আযম. মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
রহ.:জীবন ও কমরাধনা, চট্টগ্রাম: খতিবে 
আযম ফাউন্ডেশন, ২০১৪ 

২ নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি ও 
জামায়াতে ইসলামী নিয়ে গঠিত ইসলামিক 
ডেমোক্রেটিক পার্টি-আইডিএল-এর সংবাদ 
সন্মেলন, ঢাকার মতিঝিলস্থ শরীফ'স ইন 
২২ এখানে তাওহিদ বা একত্ববাদের নীতিকে 
বোঝানো হয়েছে। 
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বলা হয়ে থাকে, আপনি আচরি ধর্ম 


করা নয়, সত্যকে সবার সামনে তুলে 


[০১১ € টিটি সি 
৫2১ 5452 
রঃ 6 € 


মিডিয়ার কল্যাণে এবং সর্বোপরি 


অপরকে শেখাও | পাদরি হোক, কিংবা 


ধরা। সত্যকে জানার জন্যইতো 


পাবলিক; প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রবাদের 


মানুষের সাধনা । 


কথাসমূহ প্রযোজ্য । মুসলমানদের 
মধ্যে যেমন মাওলানা, হিন্দুদের মধ্যে 


সাধারণ মানুষরা সচেতন হওয়ার 
তাদের অন্যায়-অপকর্মগুলো আলোর 


পাদরিদেরকে স্ব-ধর্মের লোকেরা পবিত্র 
জ্ঞান করলেও আরও তো মর্তের 


যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনি খিস্টানদের 
মধ্যে পাদরিরা ধর্মীয় গুরুর আসনে 


অন্যান্য মানুষদের মতো রক্তে-মাংসে 


মুখ দেখতে আরম্ভ করেছে। শ্রদ্ধার 
শীর্ষে থাকা এসব লোকদের শয়ত 


7) 


গড়া মানুষ । রক্তে-মাংসে গড়া যেহেতু, 


অভিষিক্ত | স্ব-স্ব ধর্মের লোকেরা 
তাদেরকে সবচেয়ে সম্মানের চোখে 
দেখে এং সম্মানের সিংহাসনে রাখে | 


রিপুর তাড়না তো থাকবেই | সবচেয়ে 


ভয়ংকর তাড়না তো যৌন রিপুর 
তাড়না । সেই তাড়না বা তৃষ্ণা 


কিন্তু তারাই যদি পাপ-পীড়িত 


মেটাবার জন্য বৈধ ব্যবস্থাও রেখেছন 


মানুষদেরকে পুণ্যের পথে ডাকার 
পরিবর্তে নিজেরাই পাপের প্রীতি বন্ধনে 


বিধাতা । কিন্তু বিয়ের বৈতরণীর 
মাধ্যমে বৈধভাবে সে বাসনা বাস্তবায়ন 


জড়িয়ে পড়েন তখন শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ 
রা পাশাপাশ নরকও বুঝি নড়ে 
ওঠে । 

প্রবন্ধের প্রসঙ্গ পাদরি ও পোপকে 
নিয়ে । সম্প্রতি পদত্যাগকারী পোপ 


করা যখন বানানো বিধি দ্বারা বাধা 


দাবি করবেন । 1 'সিডনিতে যাজকের 
বিরুদ্ধে ৯৩ শিশুকে যৌন নিপীড়নের 
অভিযোগ" (ইত্তেফাক,৫ সেপ্টেম্বর 
২০০৮), “যৌন নির্যাতন : যুক্তরাষ্ট্রে 
৪৪৫০ যাজক অভিযুক্' (যুগান্তর, ৮ 
ফেব্রুয়ারী ২০০৩), “যৌন কেলেঙ্কারির 


প্রাপ্ত হবে, তখন পাবলিক হোক কিংবা 
পাদরি; পাপের পথে তোপা বাড়াবেই । 
এধরণের পাপ কাজে পাদরিদের 
প্রবিষ্টতা পূর্বেও ছিলো । কিন্তু গির্জার 


প্রসঙ্গে পরে বলবো । প্রথমে পাদ্রীদের 
প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রামাণ্য 
কিছু পেশ করার প্রচেষ্টা করবো । 
আমার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট বা খাটো 


গভীর গোপনীয়তা ও কঠিণ নিয়ন্ত্রণের 
কারণে তার বেশিরভাগই বহুদিন 


নতুন ঘুর্ণাবতে ভ্যাটিকান' (কোলের 
কণ্ঠ, ১১ মার্চ ২০১০), “পাদরিদের 
পাপাচারে পিষ্ট পোপ", ঈশ্বরের 
দোহাই দিয়ে ভাষাহীন শিশুদের ধর্ষন 
(কালের কণ্ঠ, ২৯ মার্চ ২০১০), 
“জার্মানিতে টেলিফোন হটলাইন- দেশে 


প্রকাশ পায়নি । বর্তমানে বিভিন্ন 


দেশে নিপীড়নকারী যাজকদের দমনের 


মানবাধিকার সংস্থা, মহিলা সমিতি ও 


উদ্যোগ” (কোলের কণ্ঠ,৩১ মার্চ 
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২০১০), “কিশোরীদের ওপর যৌন 
নিপীড়ন- আমেরিকায় অভিযুক্ত দুই 


আরেকটি সংবাদ আইরিশ বিশপ জন 
ম্যাগি(৭৩)-এর পদত্যাগ প্রসঙ্গে । 


দায়িত্বরত দুই পুরোহিতের বিরুদ্ধে 
শিশুদের ওপর যৌন নির্ধাতনের 


যাজক দায়িত্ব পালন করছেন ভারতে' 


আয়ারল্যান্ডের বিশপের দায়িত্্‌ 


অভিযোগ ছিলো । সূত্র : বিবিসি ও 


(কালের কণ্ঠ,৭ এপ্রিল ২০১০), “যৌন 


পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তিনজন 


নিপীড়নের অভিযোগ-ব্রাজিলে 


পোপের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে 


শীর্ষস্থানীয় যাজক গ্রেফতার" (কালের 


দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশিত 


কণ্ঠ,২১ এপ্রিল ২০১০), “নিপীড়নের 
অভিযোগ-জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের 
দুই যাজকের পদত্যাগ” (কোলের 
কণ্ঠ,২৩ এপ্রিল ২০১০) প্রভৃতি সংবাদ 
শিরোনামই প্রমাণ করে, যাজকদের 
যৌন যথেচ্ছাচার তথা পাপের 
পরিমাত্রা কোন পর্যায়ে পৌছেছে । 
একটি বাংলা দৈনিকে ঘর্ষের মধ্যে 
ভূত!-সংবাদ শিরোনাম দিয়ে লেখা 
হয়েছে । যাজকদের যৌন হয়রানির 
অভিযোগ গ্রহণ করেছে । খবর 
বিবিসি। গত অপ্তায় যুক্তরাষ্ট্রের 
সাপ্তাহিক ন্যাশনাল ক্যাথলিক 
রিপোর্টারে যাজকদের বিরুদ্ধে মহিলা 
যাজকদের যৌন হয়রানির অভিযোগ 
প্রকাশিত হওয়ার পর চর্চা এ অভিযোগ 
গ্রহণ করে 1... সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত 
নিবন্ধটি ১৯৯৪ সালের পাঁচটি 
রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে । 
এতে বলা হয়েছে, যাজকরা মহিলা 
যাজকদের গভবর্তী করে এবং 
পরবর্তীতে গর্ভপাত ঘটানোর জন্যে 
তাদের উৎসাহিত করা হয়। 
সাপ্তাহিকীতে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, 
আয়ারল্যান্ড, ব্রাজিল ও ভারতসহ 
বিশ্বের ২৩টি দেশে এ অভিযোগের 
তালিকা তৈরি করেছে ।” (আজকের 
কাগজ, ২২ মার্ট ২০০০) । আরেকটি 
কাগজের সংবাদ শিরোনাম 
“ভ্যাটিকানে শয়তানের আছর | অই 
চার্চের প্রধান মন্ত্রবিশারদ ফাদার 
গ্যাব্রয়েল আমোর্থ (৮৫) জানান, “বড় 
দিনের উৎসবে পোপ ষোড়শ 
বেনেডিক্টের ওপর মানসিক 
ভারসাম্যহীন এক মহিলার আক্রমণ 
এবং বিশ্বজুড়ে চর্চাগুলোতে চলমান 
যৌন কেলেক্কোরির খবর আমলে 
খিষ্টবিরোধী এক যুদ্ধেরই আভাস ।” 
(কালের কণ্ঠ,১৩ মার্চ ২০১০)। 


সংবাদে লেখা হয়, “তার অধীনে 


টেলিগ্রাফ অনলাইন ।” (কালের কণ্ঠ, 
২৬ মার্চ ২০১১) । 


/চলবে] 


মাও. ফারুকীর হত্যাকাণ্ডে আল্লামা বুখারীর নিন্দা 
পৈশাচিকভাবে আলেম হত্যাকাণ্ডের খুনিদের 
গ্রেফতার করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন 


_আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী 
হাই কার্ট মসজিদের খতীব, প্রখ্যাত বক্তা মাওলানা নূরুল 
ইসলাম ফারুকীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ 
আঞ্জুমানে ইন্তিহাদুল মাদারিস আল-আহলিয়া (বাংলাদেশ কওমী 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল 

আল্লামা মুফতী শাহ মুহাম্মদ আবদুল হালম বোখারী । 
এক বিবৃতিতে খুনিদেরকে অবিলম্ষে গ্রেফতার করে 


দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে আল্লামা বুখারী বলেছেন, 
মাওলানা ফারুকী একজন আলিমে দীন, খতীব ও ধর্মীয় বক্তা । 
তাকে যে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে আমরা নীরব 


থাকতে পারি না। এই ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করার 
ভাষা আমাদের নেই। 

আল্লামা বুখারী আরও বলেন, একজন ধর্মীয় বক্তাকে 
খুনের মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করে অপরাধী যদি ধরা 
ছোয়ার বাইরে থাকে এবং তাদের আইনের আওতায় আনা না যায় 
তাহলে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায় । 
আলিম হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে পাকিস্তানের 
মতো বেদনাদায়ক পরিস্থিতি বাংলাদেশে তৈরি হতে পারে তিনি 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি । 

আল্লামা বুখারী মাওলানা ফারুকীর শোক সন্তপ্ত 
পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে 
আরও বলেছেন, এ ঘটনাকে অহেতুক রাজনীতি রঙ দেওয়া কারো 
জন্য সুখকর হবে না । অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে 
এই ঘটনার সাথে কওমি মাদরসাকে না জড়ানোর জন্য সং 
সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন আল্লামা বুখারী | 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রমীর উপদেশ [২০] 


বাবা 
(আ:) 


70... 


এই যাত্রায় নদ লোকেরা 
বেহেশতের দরজায় পৌছে 


হতে এ পর্যন্ত 
সকল মানুষ একে 


ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন: ওহে 
ফেরেশতারা! আমরা তো কোথাও 


একে মারা যাচ্ছে। আশ্রয় 


দোযখ দেখলাম না! জাহান্নামের 


নিচ্ছে কবর জগতে । কবর জগতের 


আগ্তনের লেলিহান শিখা কোথাও 


আরবি নাম '“আলমে বরযখ'। 


নজরে পড়ল না! ব্যাপারটা কি? 


মহাপ্রলয় কেয়ামতে যেদিন সারা 


দুনিয়া তছনছ-লগুভগ্ড হয়ে সবকিছু 


'নাই' হয়ে যাবে, তার আগ পর্যন্ত 
সকল মানুষ বাস করবে কবরে মাটির 
ঘরে । কেয়ামতের মহাপ্রলয়ের পর 
বহুকাল সৃষ্টিজগৎ নিস্তরজ্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
পড়ে থাকবে । এরপর আল্লাহর হুকুম 
হবে, ফেরেশতা ইসরাফিল (আ.) 
সিঙ্গায় পুনরায় ফুঁক দেবেন। তার 
বজনিনাদে আবার প্রাণের সঞ্চার 
হবে । মানুষ কবর থেকে বের হবে উই 
পোকার মত কিলবিল করে । পৃথিবীর 


মওলানা রূমী (রহ.) এই দৃশ্যপটটি 
এঁকেছেন বড় সুন্দর হৃদয়গ্রাহী 
বর্ণনায় । 


২৫ 0 ৫৮ ৮৮ ১৪ ০৮$ 
৮7৮ 81/34 65৯ 8 
মুমিনরা হাশরে বলবে হে ফেরেশতা! 


দোযখ কি ছিল না সকলের অভিন্ন 
রাস্তা? 


পা 4 
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শিদিতে 


পিঠ তখন প্রসারিত হয়ে বিরাট বিশাল 
ময়দানে পরিণত হবে । এই হাশরের 


রনির রদ 


ময়দানেই অনুষ্ঠিত হবে হিসাব- 


রে না কোথাও আগুন কিংবা 


নিকাশ । তার পরের গন্তব্য বেহেশত 
বা দোযখ । তবে প্রত্যেককে যেতে 
হবে দোযখের মাঝ দিয়ে | যাবার সেই 
পথের নাম “সিরাত” | “সিরাত” মানে 
রাস্তা । আমরা বলি পুলসেরাত । কারণ 

পথটি উড়াল সেতুর মতো । এই 
ফ্লাইওভার চলে গেছে দোযখের পিঠের 
ওপর দিয়ে । পবিত্র কুরআনের সুরা 
“মরিয়াম'-এর একটি আয়াতের ভাষ্যে 
জানা যায়: ভালো-মন্দ সব মানুষকে 
প্রবেশ করতে হবে দোযখে | দোযখের 
পারাপার ট্রাঞ্জিট হয়েই যেতে হবে 
বেহেশতে | নিজের কর্মফল অনুযায়ী 


দোযখে অবস্থানের মেয়াদ হবে দীর্ঘ 


কিংবা সংক্ষিপ্ত, সহজ অথবা কঠিন । 
সেন্টেম্বর”১৪ 


ধোয়ার আঁধার 1 
ফেরেশতাদের কাছে মুমিন বান্দাদের 
জিজ্ঞাসা,ওহে ফেরেশতারা! আল্লাহর 
কালামে, নবীজির যবানে আমরা 
শুনেছি, দোযখের মাঝ দিয়ে যে পথ 
চলে গেছে, মুমিন কাফের, ভালো-মন্দ 
সবাইকে সে পথ অতিক্রম করতে 
হবে । কিন্তু আমরা যে বেহেশতে চলে 


আলামত । 
জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা 
কোথাও নজরে আসল না। এমন কি 
ধোয়ার কুন্ডলিও দেখিনি হাশর 
ময়দানের বিশাল আকাশে! আল্লাহ 
পাক তো বলেছেন: 


মনের আগুন নিভেছে তাই 
দোৌযখে আগুন নেই 


(5885 ৮ (6০55৩ 2৫5৩) 

০৮৮০5 0597556456 0036 
“তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককেই 
জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে । এই 
বিধান তোমার প্রভুর, অনিবার্য ও 
অবশ্যস্তাবী । এর থেকে নিস্তার কারো 
নাই । এরপর আমি সেসব লোকদের 
নাজাত দেব, যারা আল্লাহর ভয়ে 
সংযমী জীবন যাপন করেছে । আর 
আমি জালিমদেরকে স্বীয় হাটুর ওপর 
পতিত অবস্থায় দোযখে রেখে দেব |” 
মুমিনরা কুরআনের এই বিধানের কথা 
স্মরণ করে বিস্মিত হবে । বলবে: 
আমরা যে এখন জান্নাতে এসে 
গেলাম । কৈ পথের সেই দুর্গম দুর্দশার 
নরক যন্ত্রণা তো দেখলাম না? 

ঢ৪ ১841 ০৯৫৫৮ 

9, ঠা ঞা ১% ০ 
গিরিসংকট? 
ফেরেশতারা তখন বিস্মিত মুমিনদের 
জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন ।' 


/০১ ১, ঠা ০৮৫4১ ৮৫ ছি 
রি /81 41 4১ ৮ 918 রি 
ফেরেশতারা বলবে তখন, এ যে 

সবুজ বনবীথি, 
দেখেছেন তা অমুক স্থানে এখানে 
আসার পথে । 

ঠা ৮6৮০5 ১% ০ তি 


৮০55১5 ৬০৪ র চা 
“সেটিই ছিল ভয়ানক দোযখ কঠিন 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


তোমার জন্য হয়েছিল তা বৃক্ষের মেলা 
ফুল-গুলযার । 

আশ্চর্য! যে পথটি অতিক্রম করে 
এসেছেন, তাতে এক জায়গায় সবুজের 
সমারোহ দেখেছিলেন কিনা! সেটিই 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


আল্লাহর রেজামন্দির তরে আগুনকে 
বধ করেছ তখন ।' 

এই নফসকে যখন শুদ্ধ করেছে, 
তোমার কৃচ্ছ সাধনায় নফস যখন 
স্বচ্ছ-নির্মল হয়ে গেছে, জেনে রেখ যে, 


আসলে দোযখ । নরককুণ্ড তাকেই বলা 


তখনই তুমি দোযকের আগুন নিভিয়ে 


হয় । সেখানেই কঠিন কঠোর শাস্তির 
যাবতীয় আয়োজন । কিন্তু আপনাদের 
জন্য সে জাহান্নামের চিত্র ছিল অন্য 
রকম । তাতে আপনারা বাগ-বাগিচা 
দেখেছেন, পাখির কুজন শুনেছেন । 
সবুজ বীথিকার ঘন সন্নিবেশের 
মনমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করেছেন । 
মুমিনদের বিস্ময় তখন আরো বৃদ্ধি 
পাবে । এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত; 


[শরহে তাআররুফ, খ. ২, পৃ. ১৭৭] 
তাদের বিস্ময় তখন আরো বেড়ে 
যায় । দোযখের আগুন তো অনিবণি । 
তার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে 
আসলাম, টেরও পেলাম না।তাকি 
করে হয়? ফেরেশতারা জবাবে 
বলবেন, ঘটনাটি ছিল এ রকম । 


তর 
|. এ ও 7 


“যেহেতু তোমরা দোযখী স্বভাবের স্বীয় 
নফসকে 


দিয়েছ । আগুনকে সম্পূর্ণ বধ করেছ। 
তোমার কৃচ্ছসাধনা ছিল আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে । ফলে সেই 
সাধনা দোযখী স্বভাবের আগুনের 
বিরুদ্ধে ফায়ার ব্রিগেডের কাজ 
দিয়েছে । কথা ছিল, তোমার নফসে 
সঞ্চিত আগুন জ্বলে উঠবে দোযখের 
পরিবেশে এসে ।স্তি তোমার সাধনার 
আঘাতে তা ধুমায়িত হতে পারেনি । 
শুধু তাই নয়, 


চারা এয াতা 


৬4 ৫... 
কামনার আগুনে ছিল যে লেলিহান 
শিখা, 
সাধনায় তা হয়েছে তাকওয়ার 
সবজা,হেদায়তের আলোকমালা । 


কামনার আগ্তন লেলিহান শিখা হয়ে 
জ্বলে উঠছিল; কিন্তু তোমার সাধনার 
পরশে সেটিই তাকওয়ার সবুজ বনানী 
ও হেদায়তের আলোকবর্তিকায় 
রূপান্তরিত হয়েছে । দক্ষ র 
নিয়ন্ত্রণে যেন প্রাণঘাতি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ 
প্রবাহ মনোরম আলোকসজ্জায় রূপ 
নিয়েছে । শুধু কামনার আগুন নয়; মনে 
ছিল ক্রোধের আগুন । সেটিও দোযখে 
গিয়ে তোমার ভেতর থেকে জলে উঠত 
প্রচন্ড শিখায় ৷ কিন্তু তোমার সাধনার 


/5$ ৮ 


যার খাসলত আগ্নেয়, ফিতনা ছড়ায় 
1 
বাসনার আখড়া, নফসে আম্মারা 
আছে, তার স্বভাবটাই দোষখী, 
আগুনের হলকা আর ফিতনা ফাসাদের 
শিকড় সেটি | তাকে যখন 
৬০ | / 95 ১ (4 
1 /৫ ) এ ৮ 
“সাধনায় কৃচ্ছতায় শুদ্ধ করেছ স্বচ্ছ 
হয়েছে মন, 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


কারণে সব রূপ বদলেছে । 

42 ০ ৫76৮ ঠা 
“তোমার ক্রোধের আগুন রূপান্তরিত 
ধৈর্য সহনশীলতায়, 
অজ্ঞতার জুলমত তোমার জ্বলে উঠেছে 
জ্ঞান ও প্রজ্ভায় । 
তোমার হৃদয়ের অজ্ঞতা মুর্খতাকে 
জ্ঞানে রূপান্তরিত করেছ। তাই 
দোষখে গিয়ে মূর্খতা হতে সৃষ্ট আধারি 


ক্রোধের আগুনও ধৈর্য ও সহনশীলতার 
পরম শীথিলতায় বদলে গেছে । 
881৮ 2৮ চা 
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“লোভের আগুন তোমার বদলে গেছে 
ত্যাগের মহিমায়, 
হিংসা ছিল কীটার মতো বদলেছে 
ফুলের বাগিচায় 
তোমার মধ্যে লোভ ছিল, লোভের 
আগ্তনের উপাদান ছিল মনের গহীনে 
পরমাণুর মতো । সাধনায় সে আগুন 
বদলে গেছে ত্যাগের মহিয়ায় ৷ মনের 
মাঝে হিংসা ছিল বিষাক্ত কাঁটার 
মতো । নরকে এসে তা প্রকাশ পেত 
কাটার জঙঞ্জালরূপে | কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ 
হত যাক্ুুম হয়ে । কিন্তু সাধনার বলে 
তা সুন্দর চরিত্রের ফুলবনে পরিণত 


০৯৬টি 74৮ ৩ ৪০ 

তউিএরিকণী 10৫ 
“যেহেতু তুমি নিজের ভেতরের এতসব 
আগ্তন 
আল্লাহর জন্যে নিভিয়ে এখানে করেছ 
আগমন 
প্রজ্বলিত নফসের অগ্নিকুণ্ড সাজিয়েছ 
গুলবাগিচায়। সেই বাগানে বুনেছ 
বিশ্বস্ততার ফলজ গাছ । 

চ +:0 ০ 

2 ৮১৮ 4 ৫ ০১ ০৮/ ৮৪ 
“যিকরের বুলবুলিরা গাইছে দেখ 
সুকণ্ঠে গান ধরেছে বাগিচার শাখে 
ঝর্ণার কিনারে ॥ 
তোমাদের নফস পরিণত হয়েছে পুস্প 
কাননে, নয়নজুড়ানো উদ্যানে 
সেখানে শাখায়-শাখায় দেখ তসবীহরা 


5/41 


জান্নাত কানন মুখরিত করে তুলেছে এ 
ঝর্ণার কিনারে । সিনেমার পর্দায় যে 
দৃশ্য দেখা যায়, তা আসলে প্রজেক্টরের 


জুলমাত দেখতে পাওন । তোমার 


ফিল্মের প্রতিচ্ছবি । বেহেশতে বা 


॥ তাত্তার্তহাদ ৪৩ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


নে যেত অন্তরের নফসে আম্মারা ও এর স্বভাব- 
বৈশিষ্ট্য এর বিকশিত সংস্করণ । 


দোযখে গিয়েও তোমার দিলের  & ৮ 
প্রজেক্টরের এমন প্রতিচ্ছবি দেখতে 


পাবে। 1 ১: ০2 ৬৮ ৯) এগুলোই কবরের জীবনে আগুন, সাপ, 
& ৯/ ৮ ৮0৬৮ মীন রি তোমার জন্য তাই দা রর 
&| 53/5 রা ও রি চট পত্র পল্পবে সবুজ বনবীথি ফুলে- চরিত্র ও প্রশাসনীয় আচার ব্যবহারে 

“আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে বুলবুলে খেলা বদলে যায়, তাহলে তা এ জগতে 

সাড়া দিয়েছে তুমি, মসনবীর ভাষ্যকার ওলি মুহাম্মদ ফুলের কানন ও প্রাণ জুড়ানো সুবজের 

নফসের জহীম নরক সয়লাব করেছ আকবরাবদী বলেন, দোযখের সমারোহ হয়ে প্রকাশিত হবে । 

ঢেলে ঈমানের পানি হাকিকত বা প্রকৃতরূপ হচ্ছে মানুষের 


১ আল-কুরআন, সরা মরয়ম, ১৯:৭১-৭২ 


সদবাসাতুল খোলাকফা আব-বাশেহীনল [লা] 


চ্গী্বহবল উই্কত্ডী-উহ্নব্লীল্বী লাতেবআলী €কল্জ্ব ১ চউউএবীন্ম ॥ 


নু স্বাতুল্য বাভ্ন্বিদ্-্লুহু স্র্লা লুলত্বাল্ন ্পান্বীব্ত_ হকুতুভ্তলল 
স্শাশ্পা-্পাশ্পি আলাল ভস্লাল ৮৫০০৯ ্বাহ্ব্লীত্ুদ্স্ণা ্মাদ্কল্াত্লা বস্পিদগা াজ্ডি চঢোা _কুত্ুক জন্সি বাবলা, বত উল উহত্তুল্বাভিজি হ্বিলক্যতুজ্লা 
-্পাীতুল্বা ভুহক্স । তু স্বস্তি স্পা বাল ১ জহুর ৫০৯্ব ০শরলীলল স্নস্ব।্নলবী স্পী্িশী-্নতু শুতীস্বীতু্ শশুর স্নন্বত্ ্নীিস্া ৮ লা ইক ॥ 
শকত্ডানহ পক ই্যি ২৩ শক্ভ্াুস্ব হতাম, উই 
০ জিতুন দ্বার ৭ ১৯ অন্তু স্িস্পী-শী ২ শুহ্ুহদক্াক্জী নতি -৩৮৭্টী-ব -৮্হব্ব লক 
স্যাত্লকী ন্বচ্হু । *ত্্তাতৃতুক্লী” এক ন্বচ্হুলষ-. “ভু্বতুত্তদল্বাল্কী” নীচ ন্বচ্হু 


স্ল্বীলল-বীভ ব্ক্বীহ্লী ১৩৩ উইম্তুল্বভিত 8 ৯. মে বশ্লা্ক্ল্লী_ লনা 5 
॥. ২৩০০. ুঅহ্হাইবী্__ 5 ইল্নভ্লান্য ১২৪ ম্ভ্বাঞ্রযান্বি তমহ্ব-বী্উি ন্ভহ্থযা 
নি টিটি ॥ ৫- ম্টি শত্বা _ক০ভিনল্পীল্্ষ স্পিন ॥ এ 
০ উজান্ভিত্হাক্ন ৩০ কতক্ষীন্্ ॥. ৮৮ ্ীল্নীককলী বান ॥. ২৯- ক বউ 
৯৯- 84 সু ্ল্জ্ছ, 
|: 
স্তন সস হর্স ছাল তুচ্ল তুলব শ্নাব্লনবল ্মাস্পা-্ধাশ্সি স্বীহ্ত্নী- শ্্বহুল্বক ইল ভুজ্তী- -লস্লীতুত- িিত্ীল্ব ১৩৪ 
লিউ বসু অর শা মি -72৮৮৮-ব কা শুন ত বস্তু | 


ভ্্বা তুল ব্র-রত্যান্য স্পিস্ষা বিজ্ভীশ্পী, 

০ ্বিশাতুক্ি বিলীন ১৮ ০০ তু২৯ ুম্াত্নতকক ্নাল্াল্ক_ ্প্ন্জ্ি লন বল্ল লুল লুকান নিলি তীলিহ 

57৩ লী তল রইল বালব স্লাল্বী ৯ 9০১ ইভ ওুী তিক এ লব স্নাজ্্াক্বলী 1ল্লি্টি-২ তুল বস তদটন তল পরই ম্বাশ্ স্শিস্বলা 

৮ ৩ আব ॥ 
বসল মিলন. এুহহীন্ি 5 লব ১৯২৬০৩৪ » শুবীতিজ্হ্ববীটি শু ী্ডি- হ্হি্বিত্ি ন্বীত্জ্ীলব ৮ চীন 


্বান্ধালত্হ্নীন্পী 5 ০০ -৮৭৮-২০৯২৯২৯৮৯২১০৮ ০৮ ৯২৬০ -২১০০-২৯২৬৮৪৪৮৮০৮২০০০৯১ ৯২৯-১ ৯ তত শতক 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 
যা ড় রে চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
হিযাস নারি? রী এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
ফাইল রা রী সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
ূ বের সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 
তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 


ও 
াশ্্তিক্রিযামুক্ত হারবাল উঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দীওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
সেপ্টে্বর'১৪ _____''্যু। আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ক 


১ 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


১৪ 


কক 


৯ 


কক 


ক 


ক. 


কক 


গ্র।স্থ।পর্র্যা।লো।চ।না 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর 
ধর্মত্যাগের নয়া রূপ: অথচ কোনো 
আবু বকর নেই এর মোকাবেলায় 


সুন্দর লাদিক ভুলা 
নরক 


পুস্তিকার নাম : ধর্মত্যাগের নয়া রূপ: অথচ কোনো 

আবু বকর নেই এর মোকাবেলায় 
লেখক : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 
অনুবাদক : মাও. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 
প্রকাশক : আলপনা প্রকাশন, আল-জামেয়া 
শুভেচ্ছা মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র 


আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী বিশ্বনন্দিত 
এক মনস্বী ইসলামী চিন্তাবিদ | সচেতন মানুষের কাছে 
তিনি মোটেই অপরিচিত নন | মুসলমানদের সোনালী 
ইতিহাস, দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে স্কলারদের অবদান, 
মুসলমানদের উত্থান ও পতন নিয়ে তার জ্ঞান গবেষণা 
প্রাণচাঞ্চল্যের জন্ম দেয় সর্বত্র । বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি তার 
সাড়া জাগানো “রিদ্দাতুন জাদিদাহ ওয়া লা আবা বাক্র 
লাহা'-এর ভাষান্তরিত রূপ | বাংলা নাম- “ধর্মত্যাগের 


নয়া রূপ... অথচ কোনো আবু বকর নেই এর 
মোকাবেলায়” । স্বধর্ম ত্যাগ, ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও 
নাস্তিক্যবাদের বিকাশকে তিনি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস 
পেয়েছেন এ পুস্তিকায় দরদি মন নিয়ে । এ সমস্যাটি 
যুগে যুগে লেলিহান শিখার রূপ ধারণ করে কিন্তু যুগের 
'আবু বাকর'দের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সে 
আগুণ নির্বাপিত হয় । আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নব 
প্রজন্মের মাঝে কি কারণে ধর্মত্যাগের ভাইরাস ছড়িয়ে 
পড়ছে তা তিনি খুঁজে বের করেন। আল্লামা নদভী 
কেবল সমস্যা চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি বরং এ সঙ্গিন 
অবস্থা থেকে উত্তরণের পথও বাতলিয়ে দেন। তার 
নিম্নোক্ত নির্দেশনা মনে চললে ধর্ম ত্যাগ ও ধর্ম 
বিদ্বেষের ভয়াবহতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি 
“আজ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন একদল 
লোকের প্রয়োজন যারা যাবতীয় লোভ-লালসা থেকে 
মুক্ত হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ও মুখলিস 
হবে । যেসব কারণে ধারণা হয় যে, এই লোকটির 
উদ্দেশ্য দুনিয়া ও পুঁজি হাসিল করা, যে কারণে মনে 
হবে, নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য অথবা 
পার্টির জন্য ক্ষমতা দখল করাই তার লক্ষ্য- এমন 
সবকিছু থেকে তারা দূরে থাকবে । এই নিঃস্বার্থ দলটি 
সেসব আত্মিক ও মানসিক জট খুলে দেবে যেসব জট 
সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা ধর্মের লোকজন'এর 
ভুলক্রটি কিংবা ভুলবুঝাবুঝি অথবা জ্ঞানের স্বল্পতা, 
ইসলাম ও ইসলামের পরিবেশ থেকে দূরে থাকার 
কারণে । আর তা করতে হবে কথোপকথন, বন্ধুত্ব, 
পত্রবিনিময়, ভ্রমণ, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার 
মাধ্যমে । প্রভাব বিস্তারকারী যোগ্য ইসলামী সাহিত্য, 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্বচ্ছতা, চারিত্রিক উন্নতি, ব্যক্তিত্ৃ 
শক্তির মাধ্যমে । পাশাপাশি তাদের হতে হবে দুনিয়ার 
প্রতি নির্মোহ এবং মনোবাসনা ও লালসামুক্ত | নবী ও 
তার খলিফাদের চারিত্রিক আদর্শে আদর্শিত হতে হবে 
তাদের |” 

মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন মূল আরবী থেকে 
পুস্তিকাটি অনুবাদ করায় এর প্রাণরস অক্ষুন্ন রয়েছে । 
অনুবাদ সহজ, সাবলিল ও ঝরঝরে । ইতঃপূর্বে আল্লামা 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত বেশ ক'টি 
আরবী গ্রন্থের তিনি বাংলা অনুবাদ করেন | এসব গ্রন্থ 
পাঠকদের নিকট বেশ আদৃত হয় । আমার প্রত্যাশা 
এটিও পাঠকগণ লুফে নেবেন । আল্লাহ লেখক ও 
অনুবাদককে যথার্থ পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমিন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-২০: পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুন্মাহ 
ছোট্ট বন্ধুরা! 


সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন, 


আমাদের আজকের বিষয় পদার্থের 


ক্রোমিয়াম, গন্ধক, স্বর্ণ, পারদ, সীসা, 


ক্ষুদ্রতম কণা । আমাদের এই মহাবিশ্ব 
গঠিত হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা 
দিয়ে । অর্থাৎ যে কোনো জিনিসকে 
ভাগ করতে করতে যখন আর ভাগ 


টিন, সিলভার, আর্সেনিক, সালফার, 


করা যায় না তখন সেটাকে বলা হয় 
কোনো জিনিসের ক্ষুদ্রতম কণা । যে 


তবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় ৯২ টি। 
আবার কেও কেও বলেছেন ১১৮ টি। 


কোনো জিনিসকে ভেঙে যে ক্ষুদ্রতম 


তবে পৃথিবীতে পাওয়া যায় ৯৮ টি । 


কণা পাওয়া যায় সেরকম অগ্তনিত 


মৌলিক পদার্থ হল সেই সব 
বস্ত যেটাকে যতই ভাঙ্গা হোক 
না কেন তাতে একই রকমের 
কোনও পদার্থ পাওয়া যায় না। 


আর যৌগিক পদার্থ হল যেটা একাধিক 


মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত হয়েছে । 
যেমন লবণ, পানি, চিনি, কেরোসিন, 
চেয়ার-টেবিল, বইপত্র ইত্যাদি । 
এক সময় মনে করা হত পদার্থের 
ক্ষুদ্রতম কণা হচ্ছে অণু । পরে আরও 
উন্নত গবেষণার ফলে দেখা যাচ্ছে এই 
অণুকে ভাঙ্গলে পাওয়া যাচ্ছে পরমাণু । 
আবার এই পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া 
যাচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন । 
আবার এই গুলোকে ভাঙ্গলে পাওয়া 
যায় কোয়ার্ক, স্ট্রিং এবং ফোটন 
ইত্যাদি । ফোটন আলোর একটি 
কণা। 
এই সব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তু গুলো নিয়ে 
বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন উন্নত 
যন্ত্রপাতি দিয়ে গবেষণার কাজ করছে । 
খালি চোখে এই সব বন্ত দেখা 
যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এর চেয়ে 
অনেক অনেক বড় জীবাণু গুলো পর্যন্ত 
আমরা খালি চোখে দেখি না। অথচ 
এই সব জীবাণু গুলো আছে 
সবখানেই | বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে । 
এক মুঠো মাটিতে লাখ খানেক জীবাণু 
পাওয়া যাবে । ফুটন্ত পানিতেও এরা 
আছে। এমনকি আমাদের শরীরের 
ভেতরে-বাহিরেও এরা আছে । দেখতে 
খুবই ছোট এরা | এরা হলো অণুজীব, 
মূলত ব্যাকটেরিয়া । মাত্র ৫ ভাগ 
অণুজীব আমাদের জন্য ক্ষতিকর । 
ক্ষতিকর অণুজীবদের আমরা জীবাণু 
ছ্ নামে চিনি। বাকিরা হয় 
আমাদের উপকার করে,অথবা 
তারা নিরপেক্ষ থাকে । কিন্তু 
এই ৫ ভাগ জীবাণুই নানারকম 
রোগ তৈরি করে মানুষকে নাস্ত 
নাবুদ করে ছাড়ে । 
80910৬21476 
“নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ 
কত কল্যাণময় 1” 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন 
রগ 


* আল-কুরআন, সর আল- 
মুমিনুন, ২৩:১৪ 
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৮ শাওয়াল'৩৫ হি. আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
১৪৩৫-৩৬ হি. শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হ সম্পন্ন 


হয়েছে। এ বছর হিফজ ও নূরানী বিভাগ থেকে নিয়ে 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স) ও বিভিন তাখাস্সুসাত ডিচ্চ 
শিক্ষা) উচ্চতর তাফসীর, উলুমে হাদীস, ইসলামি আইন 
গবেষণা (ইফতা), বাংলা সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, ইংরেজি 
সাহিত্য, তাজবিদ-কেরাত এবং 

বিভাগসমূহে প্রায় পাচ হাজার ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে উনি 
শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে । এদিকে ২১ শাওয়াল'৩৫ হি. 
নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠদান আরম্ভ হয়েছে । ক্লাস শুরুর দিনে 
আসাতিযায়ে কেরাম দরসের সূচনায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেন । ছাত্রদেরকে ইলম অর্জনের 
পূর্ব শর্ত হিসেবে বিশুদ্ধ নিয়ত, সুন্নাতে নবীর পাক্কা অনুসরণ, 
দীনের প্রচার-প্রসার ও আল্লাহর সাথে গতীর সম্পর্ক স্থাপনের 
তারা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


আহলে হাদীস বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান 


২২ শাওয়াল ১৪৩৫ হি. মঙ্গলবার বাদে মাগরিব জামিয়র 
দারুল হাদীস মিলনায়তনে ফিতনায়ে আহলে হাদীস বিষয়ক 
বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার 
তাফসীর ও মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ । 
প্রধান মেহমান ছিলেন জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী । প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 
জামিয়ার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ 
আহমদুল্লাহ ৷ 


জামিয়ায় ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত 


২৪ আগস্ট'১৪ রবিবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশ্ববরেণ্য 
আধ্যাত্বিক রাহবার হাকিম আখতার সাহেব (রহ.)-এর 
সুযোগ্য খলীফা আল্লামা আবদুল মতীন (পীর সাহেব 
ঢালকানগর)-এর আগমনে এক ইসলাহী মাহফিল অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার প্রধান 
পরিচালক আল্লামা আবদুল হালিম বোখারী দা. বা. । প্রধান 
মেহমান তার আলোচনায় তাশ্যালুক মা'আল্লাহর প্রতি 


সেপ্টেম্বর”১৪ 


বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । মাহফিলে অন্যান্যদের মাঝে 
আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ, আল্লামা রফিক আহমদ ও 
আল্লামা মুফতী মুজাফৃফর আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


জামিয়া প্রধানের সাথে চরমোনাইয়ের 
মুফতী ফয়জুল করীমের সৌজন্য সাক্ষাৎ 


২৪ আগষ্ট রবিবার জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সাহেবের সাথে ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর আল্লামা 
মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম সৌজন্য সাক্ষাৎ 
করেছেন । ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি বর্বরতার প্রতিবাদে 
সমাবেশ ও বিজিসি ট্রাস্টে মাহফিলে অংশগ্রহণ ও বুযুর্গানে 
দীনের কবর যিয়ারত উপলক্ষে জমিয়া পরিদর্শনে এসে তিনি 
এ সাক্ষাৎ করেন । 

সাক্ষতে আল্লামা বুখারী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও 
চরমোনাইয়ের সিলসিলার বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ 
করে বলেছেন, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাথে 
চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ 
মুহাম্মদ ফজলুল করীম (রহ.)-এর আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক 
ছিল । জামিয়ার তদানিন্তন মুহতামিম হযরত শাহ মুহাম্মদ 
অন্যান্য ইউনুস (রহ.)-এর জমানা থেকেই মরহুম পীর সাহেবের 
জামিয়ায় আসা-যাওয়া ছিল । একবার মরহুম পীর সাহেব 
জামিয়ার মসজিদে বয়ান করেছিলেন । জামিয়ার আবদালখ্যাত 
ইমাম আহমদ (রহ.) তার বয়ানে মু্ধ হয়ে বলেছিলেন, “পীর 
সাহেবের প্রতিটি কথা থেকে নূরের বিচ্ছুরণ হচ্ছে, আমি 
দেখতে পাচ্ছি । মরহুম পীর সাহেব একজন সংগ্রামী ব্যক্তি 
ছিলেন, দেশের ইসলামি রাজনীতি ও ইসলামি এক্যের ক্ষেত্রে 
তার অবিম্মরণীয় অবদান রয়েছে 

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
মাওলানা হায়েয মুহাম্মদ যাকারিয়া, মাও. দেলওয়ার হোসাইন 
সাকী ও আল-ইকবাল প্রমুখ । এরপর মুফতী ফয়জুল করীম 
জামিয়ার প্রধান মুফতি আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেবসহ 
অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিয় 
করেন এবং বিজিসি ট্রাস্টের মাহফিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হন 


আরবি ভাষায় মুশী'আরার তারিখ ঘোষণা 
আগামী জিলহজ মাসের প্রথম সপ্তাহে জামিয়ায় মুশাআরা 
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে । মুশা'আরার বিষয় , ১. দুনিয়ার 
মুহাববত ও ২. আখেরাতের স্মরণ | আরবি সাহিত্য ও আরবি 
কবিতায় পারদরশীদেরকে নির্ধারিত বিষয়ে ২৫ শাওয়ালের 
মধ্যে জন্য নিজ নিজ লেখা শু"বায়ে মুশা 'আরার প্রধান আল্লামা 
আবদুল জলীল কওকব সাহেবের নিকট জমা দেওয়ার জন্য 
বলা হয়েছে। 


তথ) সুর : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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